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শকাবাঃ ১৮১৬ । 


মুল্য ॥+ বাব আরী। মা । 


উৎসর্গ পত্রৎ । 


কীর্ভিৎ যস্ত বিতন্বতে সুবগৃহৎ রম্যঞ্চিকিৎফ্গালয়ো 
বাপী লব্বধনে। বনীয়কগণে। বিদ্যালয়ঃ পদ্ধতিঃ । 
গান্তীর্ষের জলধিঃশ্রুতৌ সুরগুক্কর্দানে স্থতোভাম্বতঃ 
শযুক্তঃ সনরেশ্ববো বিজয়তাৎ* যোগীন্্রনারায়ূণঃ ॥ 
রাজৎ স্তদাশ্রষমিতস্ত সমাগতামে ' 
প্রায়াহদ্য সপ্ত বছধোপ কৃতিশ্চলবধা। 
পুক্তী মিমামুপত্ৃতাহৎ ক্ুপয়া গৃহীহা 
ত্বং মা মনন্যাবিভবহ কুরু লব্বকাম?ত॥ 


বিজ্ঞাপন । 


নৈষণচবিজেঞ্ বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হইল । নৈষধচবিত সংস্কত ভাঁষাঁন 
প্রধান মহাকাব্য, মহাকবি শরীহ্ষ এই পুস্তাক যেরূপ অলৌকিক কবিদ্ব ও 
অস[ধাবণ পাণ্ডিত্যেব পবিচষ দিয্বাছেন,ঙতাভ] সংস্কৃত শরশঠকমানত্রই অবগত 
'আছোন । শুক্ুপ পুস্তাকব যথাবথভাবে অন্থ্বাদ করাঁ মাদৃশ লোকের পক্ষে 
অসভ্ভন » ভবে কবিব ম'নাগুত তভাধি ষথাসন্ভব প্রকাশ কবিতে চেষ্টা কব! 
গিষাচে, কতদূব ক্কতকাধ্য তইবভি, তাত) সন্তু পাঠকবর্দের বিবেচনকীন | 
ার্গিভাবে সংস্কুভ কাব্য মাত্রেব উপবই আদিরসেব অব্যীভত গ্রুজ্ত 
বিশেষ ভঃ নৈষবচবাতি উভাব "ঘন্ধপ প্রতুত্ব,র এজূপ অন্ত কোন কাব্যে 
দৃষ্টিগাচব হয না, এজন্য অন্থবাদকা”ল 'আদিবস-বুক্ত অংশ সকল বাধ্য 
তা পবিভ্যাগ কবিতে হইয়াণছ । তছ্িনন যে দে স্কানে বণনাৰ ও কট 
। পবিলক্ষিত হইস্তাছে, সেই সেই অংশও পবিতাক্ত হইদাছে | ইভান কতিপষ 
'সর্গ অপ্পক্ষারুত ক্ষুদ্র এবং কোন কোনটা অতীর ্ষুতর ভইথাছে । সগ্ুদশ- 
সে দেবগণেব সহিত কলিব সাক্ষাৎসনষে চ্কাকমতও ভাঁহাব থণওন বর্ণত 
হঈবাস্ছ , কিন্ত খণ্ডন সেপ গ্লীঠিকব হব নাই বলা তছু ভষঈ পবিত্যক্ত 
হইয়াছে । এক্ষণে সদয় প'্ঠকবর্ ইহার প্রতিথ্গ্রীতি দৃষ্টি বিক্ষেপ কব্িল 
এম সফল জ্ঞাঁন করিব । ্ 
অবশেষে রুতজ্ঞতা-সহকাবে স্বীকাব কাবতো যে, অত্রত্য কুমারগ্রাযেব 
শিক্ষক মাননীম শ্ীবুক্ত বানু ভ্রজেন্্রনন্দন চণ্ট্রাপাধ্যাৰ প্িভাশয “অন্বাদকাঁলে 
আমাব যগেষ্ট সাহায্য কবিবাছধ, এজন্য আমি তাহার নিকউ চিবকৃতজ্ঞতা- 
পাশে বদ্ধ বহিলান। ইত্যলং প্রাপাঞ্চন। " 
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পঙ্ঠা । পণক্তি। অস্তদ্ধ | শুদ্ধ । 
২০ ৩ বিষম শ্রায়ক _ বিষম-শাঁষক 
২ ১৫ মখামৃগেৰ মখম্বগেব 
৩২ ১৬ অথিতি অতিথি 
৩৬ ২২ দমন্তাৎ দমণ্তাৎ 
৮৫ ১১ কদর্ষিন কদথিত 
৬ ১২ 7 সখিগণেৰ সঘীগণের 
৬৬ 5 কমলফুল কমলকল 
৬৭ ১৬ কাব্য কাধ 
৭১ ১ বণিত। বনি! 
+ ২ 5৯ 5 
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নিষধাদশে অলৌকিক০গুণসম্পন্ মহা প্রভদুরশালী নল নাঁমে এক নব 5 
ছিলেন। তাহাব অধাযন বোপ আচবণ ও প্রচ্টুৰ দ্বাব! চকর্দশ বিদ্যা চতুদশত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছিশ। তাহাব অভ্যন্ত বিদ্যা ত্রধীব স্যাষ অঙ্গগুণ গাহুল্য প্রান্ত 
হইয়! যেন অষ্টাদশ ছ্বীপেব পৃগক পৃগক জবগ্রীব জিক্টীবাষ অষ্টাদশ সংখ্যা 
বিডক্ঞ হইয়াছিল । নবপ্গিণ দিক্পাক্সগণেব অংশসন্ভুত ১»এজন্য বাঁধ হষ 
তিনি পশ্জপত্তি-অংশজ্ঞ'পক স্বাভাবিক লোচনদ্বয়ব স্বতিবিক্ত কন্দর্প প্রসবেষ 
বিন্ব স্বরূপ শাস্থলোচন ধারণ ক্বিত্তেন । তিন্নি ধ্যান, বত, তপঃ ও দানরূপ পদ 
চতুষ্টযযুক্ত ধরন্ত্রকে সুস্থিৰ কবিযাহিলেন, একাবণ সেই'১সতায্গ সদ্ুশ 
ভ্রেতাযুগে অন্যেব কথা কি, অধন্্মও কৃশ হইয়1 এক চবাণব কনিষ্ঠাঙ্গুপ্লিব বাব! 
মৃত্তিক! স্পর্শ পৃর্বক তপস্থিত! অবলম্বন কবিয়াছিল তাহাশ যুদ্ধষাত্রা কালে 
সৈন্য সমুখাপিত ধূশিজাল কটমূতীর্ণবে পতিত হইনা কর্দম হইত এবং তাহাই 
বোধ হয় অদ্যাঁপি কশক্করূ”প চন্দ্রে বর্তমান, বহিযাছ। শক্রগঞ্জেব অযশ তাহার 
নিবস্তব বাণবর্ষণে নির্দা।প্ত প্রতাপবহ্নিব অঙ্গাবু "স্বরূপ হইক্সাছিল। ক্টিনি 
লমুদাৰ ভূমওশ ঈতিশূন্য কবিলি অতিবৃষ্টি অঞব কুত্রাপি অবস্থান কবিতে না 
পারিয়্া তাহার শক্র-রমণীগণের নয়নে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারস্ভয়ে প্রতি- 
পক্ষ ভূপতির ন্যায়.বিরোধী ধর্মও বোধ হফ পবস্পন্ন বিঝোধ পরিত্যাঁশ করিয়া- 
ছিল এজন্য তিনি স্বপ্রভাঁবে মিত্রজিৎ হইয়াও অমিভ্রজিৎ ও বিচাবদরশী হইয়াও 
চারদর্শা ছিলেন । তিনি বাচক্গণকে দ্রীনত! দবিদ্র করিয়া তাঁহাদের ললাট- 
লিখিত “এই ব্যক্তি দবিদ্র হইবে” এটৃবপ বিধাতৃলিপি মিথ] কেন নাই। 


নৈষধচর়িত। 


সাহারু পর প্রঘাল ও পদ্গফে +য়াজর, করিবে ও নিখিল র়াজগখের নম 
হইবে এই ভাবিয়া বিধাভ1 বোধ হয ্রেঠত্ব রতিপাদন নিমিত্ত সাহা উর্ধরেখা 
» স্বায়। অস্কিত করিয়াছিলেন । তিনি ন্ুমেক পর্বতকে পর্বভাগ করিয়া! হে যাঁচক- 
গণকে দান করেন নাই' এবং উৎসর্গ জলগ্রহণে সমুদ্র পচ করেন নাই, সেই 
অহশহরই বোধ হয় তাহার মস্তকস্থত ছিধাবিভক্ত চিকুরজালু্প শেভিও 
পাইত। মলের গ্রভাপ ও ধঘশ থাকতে এই হ্্য্য ও চত্্ বৃখা 9 বিধা) হে? 
সময়ে এইক্সপ মনে করেন, তখন্‌ পরি ধিচ্ছলে নিক্ষলন্থবোধক বৃত্তাকার চি 
বারা কুর্য্য ও চর্ত্রকে বেষ্টন কারন। | 
* কাজা নল যৌবনের প্রারস্ভে সমস্ত পৃথিবী প্রাজব করিয়া ধনাগার পরিপূর্ণ 
করিলেন । বসম্তকালের বনের ন্যায় যৌবনকালে তাঁহার শবীরের সৌন্দধয 
বঞ্ধিত হইল, পদ্ম তাহার চরণের নিকট পরাভূত হইগ, পল্নবে তাহার হস্তের 
কাস্তিকণাও দৃষ্ট হইল না, শারদীয় পার্বশ হিমাংশ তীহার বহনের দাসত্ব 
করিতেও অক্ষম হইল বোধ হয় বিধাতা লোমচ্ছলে কোটী কোটী রেখা বার! 
সাহার গুণ গণন? করিয়াছিপেন এব* .লোমকুপচ্ছলে গ্রত্যেক রেখায় নির্দোষ- 
স্থচক বিন্দু দিয়াছিলেন। চন্তুও পদ্ম তাহার হান্ত ও চক্ষুর নিকট পরাজিত 
হইয়াছিল, সুতরাং অন্য গুনদর*বপ্ত না খাক্শভে ভূমণ্ডশে তাহার বদনের উপ- 
মান দ্রব্যে অভাব হইষাছিল। চমরীগণ তাহার কেশেব সাদৃশ্ত লাভে অভি- 
লাবী হই! স্বীয় কেশস্মূত্হব নির্দোবত। প্রমাণ কবিবার নিমিত্ত লাজ,ল চাঁলন 
ফ্যপদেশে বারংবার কেশচাপল্য প্রকাশ করিত । 
৭ দেব বমবীগৃণ* নিশিমেষলোচনে নলকে. অবুলাকন করিয়! যে অভ্যাস 
বর্জন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহাদের লোঁচনের সেই নিতিমেষভাব অপ- 
নীত হইল নাঁ। অর্পরমনীগণ “আমাদের নয়ন নল ২৭ শ্রবণ করিয়াছে অতএব 
ইনার জন্ম সফল এবং তাহাকে দর্শন করে নাই,অতএব নিক্ষপ+ এইক্সপে স্বস্থ 
লোছনের গুশংস! ও নিন্দা করিত। মর্ভ-রমশীগণ নিরস্তর ভবন! প্রযুক্ত নেত্র 
মিশীলন সময়েও নলক্ষে দর্শন ককিত এজন্য নল ছ্র্শনে তাহাদের “বিশ্বলেশও 
উপস্থিত হর নাই! এক দময়ত্তী ব্যতীত কোন্‌ রমণী সৌন্দর্যে “আমিই নলের 
উপযুক্ত” এই অহঙ্কাবে দর্পপে নিজ প্ররতিবিষ দর্শন পর্বক্ষ হতাশ হইব! দীর্ঘ- 
নিশ্বাম পবিষ্্যাগ না কবি? 


প্রথম সর্গ। ৬৩ 


যৌযনফাল সমাগত হইলে “লমযুস্তী খুলে একান্ত অনুাগিণী হই লেন" 
তিনি চক শ্রস্ততির সুখে নলের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিজের অন্রূপ- 
বয় বিবেচন। করিয়ঃছিিন। তিনি বা্দীগণের পবপাঠকালে পিতৃ সমীপে 
আগমন করিতেন, এবং তাহাদিগের প্রস্তিভূপতির, গুণাবলী কীর্তনকালে 
. মপৈর ওথাবলী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইততন। তাহার সববীগণ কথ! 
প্রস্ঙ্গে তৃণু'বশেৰ উদ্দেশেও নলনাম প্রয়োগ করিলে তিনি নিজ প্রিয়তম 
নলেব নাম করিতেছে বিঃবটনায় আহলাদে অনন্যকর্মমা হইয় তাহা উ্বণ করি- 
বার নিমিত্ত ব্যগ্র হইস্তন। নিবধ রেশ হইতে দাদি আনলে তিনি প্োহা- 
দিগকে নলের কথা দিজ্ঞানা করিতেন এবং তাহাদের বর্ণিত নলের কীর্তিকলাপ 
শ্রবণ করি! অত্যন্ত বিমনা হইঞ্েতেন। তিনি মননে মনে নলকে পতিত্বে বরণ 
ফরিয়াছিলেন এবং তাহার প্রতি এত আসিক্ত ছিলেন যেঞ প্রত্যহ রাত্রিতে 
নিত্রাবস্থায,তাহাকে দর্শন করিতেন । অদৃষ্ট গ্রসন্প হইলে নিত্রা অদৃষ্ট বন্ধুকেও ' 
মনের অভিি করে।, শীতকালীন দিবস ওষ্প্রীশ্মকালীন রাত্রি তাহার পক্ষে 
অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইত। ২ 

রাজ! নলও দময়ন্তীর বুপদৈরধ্যলোপী গুণনিকর শ্রবণ "করিলে বিষম শর 
অবসর বুঝিনা তাহার মহৎ ধৈর্ধ্য লোপ করিম্পার নিথিত্ব ল্লরাসনে শর সন্ধান 
করিলেন। কনর্প ধৈর্যশাঁলী নণ্লর পরাজয়ে সাহস কবিঞ্গা তিভুবল অয়ে | 
উপার্জিত যশ, সংশয়ে নিমগ্ন করিয়াছিলেন ॥ বিখাভ! দ্ময়ন্তীকে নলের সহিত 
যোগ করিবেন বলিয়াই রোধ হয় পুষ্পময় কুস্থমশরশাশীকে নপ্তের ধৈর্ঘ্যকপ্ঝুক ছিন্ন 
হইল। যাহার অস্ত্রে পীন্টিত হইয়া গিতামহ বোধ করি অদ্যাঁপি পল্পে বাস 
করিতেছেন তাহার আন্ত তরুণবয়স্ক নলের যে দৈর্ধযচ্যুতি হস্টুবে তাহার বিচিত্র 
কি? মানী ব্যক্তিগণ সুখ অথব! প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন তথাপি ন্তিতের 
অযাচিত ব্রত ভঙ্গ করেন ন1 এজন্য নল কন্দর্প” পীড়িত হইগাও বিদর্ভরাজের 
নিকট তাহার কন্যা দময়স্তীকে প্রীর্থপা করেন নাই। তিনি,মিথ্যা বিষাদ 
প্রকাশ “করিয়া দময়ক্্ী বিরহ-নিত দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করিতেন এবং 
" বিলেপনে কর্পুুরের ভাগ অধিক হইয়াছে বলিয়া শরীরের পাঁওুত1 অপলীপ 
ফরিতেন। 

জিতেজ্রি়লল বহু /চ্ট করিয়াও ঘে সময়ে কন্দর্প বিকাঁৰ গোপন কবিতে 


৪ নৈষধচরিত। 


সমর্থ হইলেন না, তখন লোকের নিক্লুট লজ্জিত হইবার ভয়ে রহুস্যবিদ বাস্ধব- 
গ্রণে পবিতৃত হইস্পজা উপবন বিহার'ব্যপদেশে নির্জন দেশে বাঁল কুরিবার অভি-. 
লাঁষে নগর ্রান্তস্থিহ উপথনে গমন করিবর নিশিষ্ট অনুজীবীগণকে যান 
আনয়ন করিতে আদেশ,কবিলেন। তাহাবা আদেশ প্রাপ্তমাত্র উন্নতকায় বেগ- 
গামী শ্বেতবর্ণ সিদ্ধুদশোৎপন্ন অশ্ব আনয়ন করিলে তিনি অ্মরোহর্ে, 
পযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাহাত আছরাহণ করিলেন। কিবণ যেরূপ 
সু্্যের অন্থগমন কৃরে, সেইব্রপ অশ্বাবোহীগণ তাহীব অনুগামী হইল। নল 
নিষ্কাত্ত হইলে [বিবাসীগণ হর্ষভরে নিনিমেষ-লোচন হইয়া! তীঁহাকেশদর্শন 
কবিতে লাগিল। অশ্ব বাধুবেছগে ক্ষণৃকাল মণ্যে তাহাকে পৌবগণেব 
লোচনপথ অতিক্রম ক্লুবিয়।.নগরেব বহির্ভাগ্রে আনদ্নন কবিল। 
অনস্তর অঙ্্ারোহী দৈন্য সকল ছুইভাগে বিভক্ত হুইয। “অস্ত্র গ্রহণ কব”, 
প্রহাব কব" বলিষা নলের সম্মুখ কৌভুকে পবম্পর কৃত্রিম যুদ্ধ আবস্ব কবিল। 
বেগর্দৃপ্ত অশ্বর্গন 'আমবা যের* বেগবান তাহাতে এই অল্প পৃথিবী' আমাদের 
উপযুক্ত নহে, অতএব শমুদ্রাকও স্থল কব যাউক” এই ভাবি] যেন সমুদ্র 
আবরূণে সমর্থ ধুলিজাঁল*উত্থাপিত কবৰিল এবং হুবি একপদে আকাশ আক্রনণ 
করিয়াছিলেন আমরা ও হবি সুতরাং চরণ চুষ্টযে আকাশ আক্রমণ আমাদের 
* উপযুক্ত নহে' এই ভাবিাই যেন শবীবের অর্ধভাগ আকাশে উত্তোলন কিয়! 
পুনব্বার নতমুণথ। মিবৃন্ধ হইনা। নলেব সিন্ধুন্দশীয় অশ্বারোহীগণ বিহাপ- 
ভুমি (১ প্রান্ত হই বুদ্ধমতে শ্রদ্ধাবশতঃই যেন অশ্বগণকে বারস্বাব 
চক্রাকাবে ভ্রমণ করাইতে লাগিল। অশ্বথগণও যেনে “নলের শত্রগণ দিগন্তে 
পলায়ন, করিয়াছে, এবং যশও সমুদ্রকে গোম্পদের ন্যায় লজ্ঘন কবিয়াছে” এই 
ভাবিয়া ধারা (২) পরিত্যাগ পূর্বক মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ববিতি লাগিল। নল 
। স্থীয়্ ঘোটককে নিজের আতগন্র তলে যে ভ্রমণ করাইনেন” বোধ হয় বানু 
ব্যাত্যান্ধপ চক্রগছি অবলম্বন পুব্বক চিত তাহাই শিক্ষা কবে। 


০ ই 





তে হস ভি 


(১) বিহাবভূমি লত্রমণভূমি, পক্ষে টে উপাসনা স্থান। বৌদ্ধেব 
উপাসনা গৃহ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে এবং সিন্ধুদদশীহগণ শ্বভাবতঃ বুদ্ধভক্ত। 

*২) ধার1- অশ্থের গতি ধথ' ৫১)" মাঙ্ছন্দি ত, (২) ধৌবিভক) (5) বেচিউ, 
(৪) বলি ও (৫) প্রত। 


প্রথম সর্গ। ৫ 


অনন্তর হরি-নিত্রীভিলাষে যেরপ্, মম প্রবেশ করেন নগও মেইরূপ 
প্রবাল-(ী-রাপ্ডপরিব্যাপ্ত ঘন-(২) চ্ছায়া-সমন্থিত বিলাস-কাননে প্রবেশ করি, 
লেন। পুববাসীগণ এভ্াবৎক্লাল সম্পৃহ-লোচনে তীহাকে অবলোকন ক্লুরিতেছিল 
এক্ষণে তিনি দৃষ্টির বহিভূ্তি হওয়াতে খতাহারাও শব ্ব স্থানে প্রস্থান কবিল। 
উদনগালণ্ণ অস্গুপিনির্্শ করিয়া "তাহাকে মরা ফলপুষ্প-বিশোভিত 
উদ্যানের ব্নীয়তা দেখাইতে লার্ঠীল। বনক্পতিগণ পক্ষি-গলাযন-বিকশ্ি 
পল্পবহত্তে ফল ও পুষ্প গ্রহণ কঁবিয়! বৃদ্ধ খফির ক্টায় তাঁহার অতিষ্রিসৎকাঁর 
করিতে লাগ্রিল। বিবিধ ফণল পুষ্প-বিশোভিত বিচিত্র উপদ্ধন অবলোক্কনে 
নল অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ভাগ্যবান ব্যক্তি সর্ধত্রই সুখলাভ করেন, 
এনিমিত্ত সেই বিলাস-কাঁননে ও বিস্ধস্বাপীতট-সংলুগ্ন উশ্মিশব্দ, কোকিলের 
মধুর গান ও ষযুবগণের নৃত্য নৈপুণ্য তৌধ্যন্রিকরূপে তাহার সেবা করিতে 
লাগিল। প্লৌবগণ শুকগণকে নলের যশোগীত 'শিক্ম1] করাইযা! স্লেই কাননে 
ছাড়িয়া দিয়াছিল; এক্ষণে তাহাবা বৃক্ষশাথায় উপবেশন পূর্বক পূর্বাভ্যন্ত 
গীত গাহিক্বা নলেব অস্ত্ঃকরণ আনশ্িতি করিতে লাগিল। নল তাদৃশ 
রমণীয় উদ্যাপ্ন ভ্রমণ, কোকিলের গান ও শুকের স্তবপাঠ শ্রবণ কবিয়া 
আনন্দিত হইলেন বটে, কিগ্তু দমুয়স্তী-বিরহ বস্তঃ আন্তবিক,আনন্দ উপভোগ 
করিতে পারিশেন না। লতাগনণব হৃত্যগুরু, তক্ুবুন্গমেব »ন্ধহর বনবাযু 
তাহাব সেবা কধিতে লাগিল। তহকালে লোকে নলকে, বসস্ডের অহুসন্ধান- 
নিরত কন্দর্প বলিযা বিবেচন। কবিতে লাগ্িল। 
সম্বাউ নল এইঈক/প উপদ্ুনকে দর্শনপূহ কবিয়া ভ্রমণ কবিতে করিতে 
এক রদণীয় সবোবৰ নযনগোচর করিলেন। ইহাকে দেখিলে বোধ হইত যে, 
-বারিনিধি মন্থনভয়ে বহুকাল সঞ্চিত রত্বাদি গ্রহ পুধ্বক নলের শরণাণুন্ন 
হইয়া! এই রমনীয় উদ্যানে বাস কবিতেছে। যৈ সরোবব শ্বেতবর্ণ ুণাল 
সমূচচ্ছলে জলমধ্যস্থ ধ্রবাবতগণেব দস্তজাল ধাবণ করিত, যে সূরোবব-তীব- 
প্রান্তে বিশ্রীস্ত তুবঙ্গগণ্ঠের প্রতিবিস্বচ্ছলে তবঙ্গ ক্ঠা পবিচালিত অসংখ্য 


(৯ প্রবাল -নবপল্পব, পক্ষে পলা! 
(২) ঘন-্ননিবিড়, পক্ষে মেঘ। 


৬ নৈষধচরিত। 


ক 
সনুল শশধরফুল ধারণ করিত, টসিয়োবন্ন খেতবর্ণ ও ক্ৃঞ্ণবর্দ সরোরুহজাল 
.জ্ছলে চজ্জ ও কালকুটের শোভ। উদগীরণ করে বলিয়া বোধ হইত, দল সেই 
সমুজ্রসদৃশ *শৌভাদম্পন্ন সরোবরে তটসমীপচাবী এক হিরগ্মর হংস অবলোকন 
করিয়া অত্যন্ত কৌতৃহলীক্রাস্ত হইবেন ॥ বিধাতার ইচ্ছা! অবশ্ভীতী বিয়ে 
বাঁধাশূন্য 9 সুতরাং তৃণ যেরূপ বাত্যার অস্থগমন করে, সেইরূপ শষ্য চির্ভও 
অবশ হুইয়! তাহার অহ্থগমন ফরে। 
কিক্ক্ষণ পরে হংস গ্রীবাহদশবক্রভাবে পৃঃদেশে স্বাপন, করিয়া নিদ্রিত 
হইত, তদর্শনে” নলের হংসধারণ ইচ্ছা বনবতী হইয়া উঠিল তিনি অশ্ব 
হইতে অবরূড় হইণলন। তৎকালে তাহার পাঁকাযুক পদদ্ধর় অবলৌকলে 
যোধ হইল যেন তাহারা এরবাল্‌ ও পদ্সের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বর্্মাবৃত 
হউয়াছে। নঙগ নিঃখব্' পদসঞ্চ,রে তটান্তদেশে গমন কেবিয়া করপক্ষ দ্বাঝ! 
সেই হুংসহোে ধারণ করিলেন। হংসঞ্আপনাক রাম গৃহীত' ্মবলোকন 
করিয়া উড়িবার নিমিত্ত বাবংবাব চেষ্টা করিতে লাগিল, পরে তগ্ধিধয়ে হাভাশ 
হইয়। নলের হুত্ত দংশন করিতে লাগিল। সরোবর অন্য জলচর পক্গিগণ 
ভয়ে উৎপতিত হওয়াতে পর্যযাকুল হইয়া! তরঙ্গচালিত সরোকহ কর দ্বাবা 
নলকে হংসগ্রহে ষেন নিব'রণ করিতে লাগিঃ।। তাদৃশ রসণীর হংসবিহীন 
সরোবর পবিত্যাগ রুবিয়! প্রশ্থিত লক্ষ্মীর পাদপক্কজের শবধার়মান নৃপুর সদৃশ 
তীরস্থিক কলহংসমণ্লী শব করিতে লাগা । 
মহারাজ ন» হংসকে হস্তে ধারণ করিয়া বারংবার 'আমি পক্গীর একপ 
হিরগুযব পক্ষ সৌন্দর্য কখনও দেখি নাই, এইরূপ! প্রশংসা কবিতেছ্েন, এমন 
সমরে সেই হন তাহাকে বলিতে লাগিল, “হে মহারাজ ! তৃমি আমা 
হিরগ্নর পক্ষ অবলোকন কিয় লোভ চঞ্চল 'হইয়াছ, অভএব তোমাকে 
ধিক! তুষারবিন্দুতে সমুত্ধের ন্যায় ইহাতে তোমার .কি পরিমাণে কমলো 
দয় (১) হইবে । আমি তোমাকে দর্শন করিয়া অবধি তোমার উপন্প বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়াছিলাম, সুতরাং াঁমাকে বধ করিলে 'ফেবল প্রাণিবধ পাতক 
হইবে না। বিশ্বপ্ত-বধ-নিত পাতকও তোমাকে কলুষিত করিবে। ধার্শিক- 
গণ কৃতবিশ্বান শক্রবধেরও বিশেষ নিন্দা কগিয়াছেন। স্থানে স্বানে রপছুর্মদ 


গ্রথম সর্গ। এ 


বীয়গণ রহিয়াছে, তাহাদিগের,ঘারা টক ঝে্যাৰ এই ছিংসাবৃক্তি পরিপুরিত 
হয় নাস দে বাজন্। "য বিহ্ঙ্গম শ্বভাবতঃ দীন, অতএব হয়া পাত্র, 
তাহার উপর তোমার এই কুবিক্রম প্রকাশ অত্যন্ত অস্ুচিত। আমি পদ্মের 
ফর মৃশ সীক্ষণ করিয়া মুনির ন্যায় জীবন ধারঠ কবি। * তুদি আমার প্রতিও 
লবিধান, কেিতে উদ্যত হইয়াছ, হুতরাং পৃর্থি্ী তোমাকে পতিত্বে বরণ 
করিয়া লক্ষি তইাতছে।'” হংস এইনপ বাক্যে নলকে আশ্চরধ্যান্থিত ও 
লজ্জিত করিয়া তাহার হৃদয়ে করুণার আবির্ভীব করতঃ কহিতে লাগিল “হু 
বিধাত:। আমি আঙ্গার বৃদ্ধ মাতার একমাত্র পুত্র, অধ্মার পত্রী ঘুতন 
প্রস্থ হইয়াছে, এই ছুই জনেব আমিই একমাত্র অবলম্বন। এইরূপ 
ব্যপ্তিকে বধ করিতে কি.ভোমাব* দয়া হইতেছে না? তুমি যে হত্তে প্রিয়ার 
ফোমলতা ও শীতলত! নির্মাণ করিয়াছ সেই হস্ত হইতে “তুমি বনিতা বিযুক্ত 
হইবৈ' এইরূপ ললাটন্তপ নিষ্টব লিপি কিরূপ বহের্গত হইল |&তে জননি ! 
মার দরালু বন্ধগণ মুহর্তমাত্র সংসাবের নিন+কবিয়া অশ্রবিসর্জন পূর্বক 
বি্লতশোক হইবে। কেবশ তুমিই ছুত্তর পু্রশেক-দাগর্‌ উত্তীর্ণ হইতে 
শাবিবে না। হেিয়ে। 'আমার স্বামী আমার নিমিত্ত সান্দিষ্ট ম্রপাল লইয়া 
কতদযর আগিতেছেন, এই ক্ুথা তুমি আমার সহঙর গ্রক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা 
ফরিলে তাহারা যখন আমা-শোকে পে্দিন কবিবে শে সমক্গ তোমার কিন্ূপ 
হইব ? তুমি অদ্য আমার মরণ-ধার্ধা শ্রবণ কবিরা নিএসন্দেহ দশদিক শৃ্ত 
বোধ করবে । অয়ি সুন্দগ্তি। তুমি যদ আমার শোবে্বিদীরন্ভদয় হই 'বিপদ- 
গ্রন্ত হও, তাহা! হইলে আীমি হত, হইযাঁও পুনর্ধবাঘ দৈব কর্তৃক হত হইব। 
আমরা ছুই জন পরলোক গত হইলে অচিরোৎপর শাবক সকল নিশ্চয়ই 
" অনাহাবে গতান্থ হইবে। হে শীবকগণ! যদি তে টামাদেব জননীও পবলোক ঠাত 
হয়, তাহ! হইলে তোমরা অব্যক্ত শব্ব করি়্া আগ কাহাকে আহ্বান করিবে, 
নিঃদন্দেহু মুখ কম্পিত করিয়া! কথাবশেষ হইবে” । $ 
এইকগ বিলাপ করিতে করিত হংসংমৃচ্ছিত হই । অনস্তর নলের নয়ন- 
জঙ্গাসকে তাহার মৃচ্ছ1 ভঙ্গ হইলে, দীন দয়ালু নশ, তাহাকে "আছি 
স্তোমাকে বাহার জন্ত ধরিযাছিলাম সেই আলৌকিক দৌনরধ্য দর্শন কমসিলাষ। 
এক্ষণে ফাখচ্ছ গন কষ? বলিয়া পবিতাগ কবিলেন 1 হংস ুক্তিলাভ করাল 


৮ নৈষধচরিত । 


তাহার সহচর পক্ষিগণ চক্রাকদর ত্রম্দী ব্যপদেশে তাহাব নীবাজ্ন! কবিতে 
লাগিল এবং আনন্বাক্র তাহাদিগের শোকাশ্র প্রবাহের অন্ুবন্তী হ'ংল। 


দ্বিতীয় সর্গ। 





হংস পুরুযোস্তস নলেন হস্ত,হইতে মুক্তলাভ করি অনির্বচনীয আনন্দ 
শ্াভ করিল এবং বৃক্ষশাথায় উপবেশন কক্স! চঞ্চুপুট ঘ্বার! হত্ত- -ধাঁবণ বন্ধুব- 
গাত্র পবিষ্ষাল কবিতে লাগিল । অনস্তব চিবপালিত পক্মীব ন্যায় নলের 
কোকনদ সদৃশ করের উপব. বসিধা তাহাব অন্লীকিক কৌতুহল বিধান 
করিল। হুংল এঈপ কোঁ্হলী রূলকেএ্নিজ বাক্য শ্রবণে উৎসুক করতঃ, 
কহিতে লাগিল, “ হ বাজন্। ধর্ধশাস্তজ্ঞ নরপতিগণও মগযাব নিন্দা কাবন 
11 ছূর্ববল নিজঝু শ-ভক্ষক মত, স্বীয় কুশায়' দ্রম পীডক পক্ষী ও নিরপবাধ 
ভৃণতক্ষণকারী স্বাদ বধ করিল বাচ্ছুগন্পব পাতক ভর না, আমি নিবপরাধ, 
অতএব মি দ্য কলিয়া আমাকে [যে পবিশ্যাগ কবিয়াছ, তাভাতে তাঙগীব 
ধর্মই হইক়্াঁছে | তক্তর্যয ফেঁরপদমাতপ ছ্বাবা বৃক্ষেব ষৎদবোনান্তি পীডা জন্মাইয্ু 
পরে বর্ষণ দ্বাবা তাহার শান্তি কবেন, “ষ্ঈবপ ক্বামিও তোমাকে যে অপ্রিষ 
বাক্য বলা ছত একপে পয কাধ্য করিয়! তাহ) অপনোদন কবিতে ইচ্ছা 
করিয়াছে । তুমি সার্বভৌম' হইলেও অধাচিতভাবে উপস্থিত (সেই প্রিয়কারু্ 
তোমার উপেক্ষা করা উচিত'নহে । ইহ? তোমার অনুকূল দৈব হইতে প্রাপ্ত 
হইনেছ বিরেচনা করিও । মান্বশ ইতর ব্যক্তি দৈবের হম্তম্বরূপ । তুমি পৃথি- 
বীব অধীশ্বব। আমি সাধান্য বিহ্ঙ্ষমূ, আমি যে তোর কি উপকার করিতে 
পারিৰ বলিতে প্রি না, কিন্ত তখাপি তোমার প্রহ্যপকাঁবের ইচ্ছ! পবিত্যাগ 
করিতে পারিক্ডেছি নু।। লোকে সাধ্যাঁছুসারে উপকারকের প্রত্যুপকার শীত্রই 
সম্পাদন কবে । সেই প্রস্্যুপকার মহান্‌ হউক অথব! অলপই হউক পশ্ডিতগণ 


দ্বিতীয় সর্গ। ৯ 


তাহাতে আগ্রহ বা অনাঁদব কবেন না তুদ্ধি মদীৰ বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া 
বিবেচন! ঈ। কবিলেও তোমাকে শুনিতে হইবেক । আমার বাকা পক্ষিবাক্য 
বলিয়াও কি শুক-বাক্যের ন্ায় তোমার আনন্দ বিধান করিতে পাঁবিবে,ন1? 
অরাতিগঞ্রের পক্ষে সার্থকনাম| ভীম ন্মে এক নরপতি'আছেন। বিদর্ভভূমি 
তাহাকে অগ্লিপতি লাভ কবিয়া বাঁসব-পরিপালিতা* অমবাবতভীকেও উপহাস 
কবে। সত্যবাদী মহধি দমন প্রসন্ন হইয়া ববদান কবাল্ত, তিনি অলৌকিক 
গুণ-সম্পন্না একটি কন্ত। রত্ব লাভ করিয়াছেন । সেই কন্তা নিজ-দেহ-্করান্তিতে 
অ্রিতুবন-রমনীগণের রমণারতা দমন কবিয়াছে বলিয়া তাহার নাম দময্তী 
হইয়াছে । হে রাজন্‌। তুমিও দময়স্তীব নাম শুনিয়া থাকিবে । ব্যবধান 
থাকিলেও পশুপতি মৌপিস্থিত চক্্রক্লাকে কেনা জানে? বিছ্ুযী দময়স্তী 
মন্তকে যে কেশকলাপ ধাঁবণ করেন, কে পণ্ড কর্তৃক ও পশ্চান্ভাগে স্থাপিত 
চাঁমবের সহিত তাহাব তুলনা ইচ্ছা কবে ? হারিণগণ খুব দ্বান্া। কণু,রন 
ব্যপদেশে, দময়ন্তীর বিশাল লোচনের সৌন্দধ্যে পবাজিত হইযা ভ্য ু্রিত 
হ লোচনের সাস্বনা করে। দময়ন্তরীব €লাচনদ্বয অঞ্জনশৃন্য অবস্থায় পদ্মকে 
ইবং অঞ্চনযুক্ত অবস্থায় খঞ্জনকে সৌনর্ধ্য বিষয়ে নিরহস্কার কবে। তাহার 
বদনচ্ছদবাচী অধববিষ্ব পদটা, বিশ্বফল ইহ! অপৈক্ষা। হীম বশিয়! উপযুক্ত অন্ধয় 
প্রাপ্ত হইয়াছে । বোধ হয় বিবাত! দময়স্তঃর বদন নির্মাণ নিষিত চন্দ্রমগুলকে 
সার-শৃন্ত করিয়াছিলেন, এজন্ত চন্দ্রের মধ্যস্থিত গভীব গর্জে শ্তামবর্ণ জ্লাকাশ 
দেখিতে পাওয়া যায় । ন্বোধ হয় সৌন্দর্য্য পরীক্ষার্ধ পদ্ম গকল দময়ন্তীর 
মুখব নিকট পরাভৃত হুইয়াঞ্ছ, এজ্স্ত এখনও তাহারা পরাজয়ের চিহুস্বরূপ 
জল হইতে উত্থান পরিত্যাগ করে নাই ! হেশূৃব? দময়স্তার*হস্ত দ্বাব৷ জল- 
ছুর্মস্থিত মৃণাল পরাজয় করাত এবং কববিলাস দ্রা মিত্রসেবী পক্কজগণেব 
শী গ্রহণ করাতে সর্বথা তোমারই উপযুক্তা। বোধ হয়, দমযস্তীর চিকুবজাল 
বর্ধকে পরাভূত করাণত মযুর তৎসদৃশ সৌন্দর্য কামনায় ষড়াননের সেবা 
করে। বোধ হয়, বিধার্তী কৌতৃহলা হইস্ মুষ্টি দ্বারা দময়ন্তীব মধ্যদেশের 
পরিমাণ কনিয়াছিশেন » এক্কন্ত তাহার উদব রত্বময় কাঞ্চী-বিশোভিত বলি- 
ভ্রয় রূপে অস্ুলী-চতুষ্টয়ের চি বহন কবিতেছে। বোধ হয়, দুইটি পল্ম 
হুষ্যের অন্যন্ত আরাধন। কথিয়া দময়্তীর পদন্ প্রাপ্ত হ্ইযাছে এবং বিধাতার 
চু 


চে ূ নৈষধচরিত | 


বাছুন হংস দম্পতী শব্ধায়মান .৪ণাদকটব্যপদেশে তাহার সহিত মিনিত 
হইয়াছে । আমি সরোবরে অবগাহন-উদ্দেশে নান! জনপদে 'ভ্রমণ করিয় 
থাকি। একদিন বিদর্ভদেশে গমন কবিয়া! সেই কৃশ্মধ্যা দময়ন্তীকে নয়নের 
অতিথি কবিয্বাছি। “বিধাতা কাহাচক হ্বর্গরমণীগণ অপেক্ষা অধিক 
সুন্দবী দয়স্তীব পতিরূপে স্থষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ চিস্তা করিয়া আমি 
তাহাৰ অনুরাপ বরেব অনুসন্ধান কবিতে লাগিলাম। অনস্তর অন্ঠান্ত 
যুবকে পূর্ঘেপক্ষত। দূৰ করিতে অনম্বর্থ হইয়া তোমাতে সিদ্ধাস্তবুদ্ধি নিবেশিত 
কবিবাছি। যদিও অনেক দ্িন হইল আমি তাহাকে দর্শন করিয়াছি, 
তথাপি তোমার সৌন্দধ্য অবপোকন করিয়া আমাৰ পুর্বব সংঙ্কাবের উদ্বোধন 
হওয়াতে সেই চাক্ুহাপিনী এক্ষণে আমার স্থৃতিপথে আরূঢ হইযাছেন। 
হে বব! সেই দম্যস্তীর সৌনধ্য কেবল তোমাতেই শোভা পাষ , মণিহাঁরের 
বমণীয়তা রেবল যুবতী-হ্বদয়েই শোভা পাঁয়। দময়ন্তী ব্যতীত তোমার 
এই অলৌকিক সৌনারধ্য এই ধনপূর্ণ। পৃথিবী ও কোকিল-কাকলী-সম্পন্ন 
এই বিল্লাস-কানন বন্ধ্য বৃক্ষের কুন্রমের স্তায় নিরর্থক । কুসুদের পক্ষে 
জলদাবৃত চন্র্রিকা যেরূপ, দেবগণ-বাঞ্চিত সেই দমস্তীও তোমার পক্ষে 
সেইর্ূপ। আমি“দময়স্তী-সমীপে গমন করিনা তোমাব এরূপ প্রশংসা! কবিব 
যে, ইন্ত্রও তাহাব, তোমাকে ববণ কিবা সঙ্ক্ দূর করিতে পাবিবেন না। 
আমি কেবল তোঁমাপ্ পম্মতি জানিবার নিমিত্ত এই সমস্ত জ্ঞাপন করিলাম। 
যাহ হউক, এইঞ্দপ বল! নিতান্ত অন্তায হইয়াছে; সাধুগণ, নিজেব উপ- 
কাবিত1 কণ্ঠে প্রকাশ না কবিয়া কার্যে প্রশ্ধাশ কারেন। 

রাজ! নল দ্বিজবাজেব এই ধচনামৃত পান করিয়া অতি তৃপ্তিবশতঃই যেন 
তাহার উদগারস্বরূপ হাস্ত কাশ করিলেন। অন্তর হস্তদ্বারা৷ হংসেব গাত্র 
মার্জন করিষ! তাচাব সন্তোষনিমিত্ত মৃছ্ম্বরে কহিতে লাগিলেন, হে বৎস! 
তোমাৰ আকৃতি যেবপ নিরুপম, স্ুশীলতাও সেইরূপ অনির্বচনীখ । গুণ 
আকুতি অন্ুযায়া, এই যে সামুদ্রিকঘত, তুমিই ভাচার প্ররুষ্ট উদাহরণস্থল । 
স্োমাব শরীর যে কেবল স্ুব্র্ণম় তাহ] নহে, বাক্যও" স্ববর্ণময়। আকাশে 
যে কেবল পক্ষপাতিত। আছে তাহা নহে, আমাতেও তোমার ;পক্ষপাতিত। 
অহছেও ধনীগণ পঞ্স দি নিধি পাইলে যেকপ আনন্দিত হয, সাধুগণ৪ 


দ্বিতীয় সর্গ। ১১ 


গুণযানের সমাগমে সেইক্খ আনন্ডিত হন ত্রিতৃবল বশীকরখে সম্মোহিনী 


বিদ্যান্ব্িপান্দময়স্তীর বিষয় আমি অনেকবার শুনিয়াছি, এক্ষণে ভোঁমার 


কথায় স্বচক্ষে দেখিয়াছি বলিয়া! বোঁধ হইতেছে। আমি দময়ন্তী বিবৃহানলে 


অহনিশ দগ্ধ হইতেছি। দক্ষিণানিলমলয়স্থ সর্পগণেরবিষ ফুৎকারময় বলিয়া! 
বোধ হয়'ঈ চন্ত্রকিরণ আমাঁকে অত্যন্ত অভিতপ্ত করে, বোধ হয় চন্দ্র 
প্রতিমাসে যে সুর্যের সছিত সঙ্গত হন, তাহাতেই তাহার কিবণেব শীত্বলতা 
অপগত হইয়াছে । যদ্দি কদর্পশায়ক বজ,না হুইয়! কুন্থম হয়, তাহা! হইলে 
নিশ্চয়ই তাহ! বিষবক্লীজাত হইবে ? যেহেতু ইহা আমাব *হীঁদযকে অত্িমাত্র 
তাপিত ও বিমাহিত কবিয়াছে। হে হংস। তুমি বিধাতৃপ্ররিত হুইম! 
অকম্মাঁৎ এখানে উপস্থিত হইয়াছণ। অকম্মাৎ সমাগত পোত যেরূপ সমুদ্র- 
বিপন্ন ব্যক্তির অবলম্বন ভয়, তুনিও সেইরূপ আমাব অবলম্বন হও। অথবা 
তোমাকে “নিয়োগ করা আমাব পিষ্টপেষণ হইতোছ) সাই ব্যক্তিগণের 
পরোঁপকাবিতা জ্ঞানেব প্রামাণ্যের শ্তায় আপনা হইতেই হুইয়! থাকে 
পথে তোমার কৃশল হউক, আবার ধেন* শীত্রই সাক্ষাৎ হয । সত্বব আমার 
অতিলবিত সম্পন্ন কর। হে বিহঙ্গম । সযযে আমায় ম্মবণ কবিও। 

রাঁজা নল এই বলিঙ্ষ! হংসকে পবিষ্যাঁগ পূর্বক ধৈর্ধ্যাবলম্বন কবিষ! 
বিশ্মিতমনে উপবনস্থ আ্ীড়াগৃহে প্রৰেশ কবিলেন ; হংসঞ্' দময়স্তী-দর্শনে 
সেই দিনকে সফল কবিবার নিমিত্ত পৃথিবীর ভূষণম্বরূপ প্কুপ্ডিন নগন্ঠ উদ্দেশ 
প্রস্থান করিল। সে প্রথমে সিদ্ধিস্চক জলপুর্ণ”কলম,অনত্তর ক্ষণকা'ল 
গগনমার্গে মন্দগতি অবলষ্ীন কিয়! নলের উপবনস্থিত বসাঁল ফল্‌ এবং 
পবে করি-শাবক-সদৃশ মেঘজাল-সমাচ্ছন্ন পর্বত দর্শন করিল। হংস এইরূপ 
শুভস্ছচক পদার্থ অবলোষ্চন করি! ্হষ্টদূ্ে গমন কৰিতে লাগিল। 
তাহার দ্রুতগতি বশভঃ সুস্ম শবীরকাস্তি অবলোকন করিযা বোঁধ হুইল ফেন, 
নে কবপ্রস্তর-সদৃশ নতোঁমওলে নিজের পক্ষ বণ পৰীক্ষা! কবিতেছে। 
অধঃস্থিত  পক্ষিগণ তাহাঁব পক্ষের শী! শখনশন্য শ্রবণ কবিষা শ্তেন পতনশঙ্কায় 
এক চক্ষু দ্বার! তাহাকে দর্শন করিতে লাগিল। লোকে তাহাব পৃথিবীপতিত 
ছায়া দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু হুংস মহা 
বেগে তাহাদের লোচনপথ অতিক্রম করাতে কিছুই দেখিতে পধ্ইন্ল না। 


১২ নৈষধচরিত। 


এইক্কপ নিঃশবে অবিশ্রাস্ত /মন ব্রি হংস কৈলাসসদৃশ-সৌধমালা- 
পরিশোভিত মনোহর ভীম-পালিত কুঙ্ডিন নগর দর্শন করিল। * 

যে নগরে অন্ধকার হুর্যের ভয়ে রাজগৃহন্থিত ইন্ত্র নীগমণির কিরণচ্ছলে 
গৃহে প্রবেশ করতঃ ঘর্নীভূত হইয়! বাস” করিত, ষে স্থানে দীপ্যমানন ম্ষটিক 
মণি-বিনির্মিত গৃহ সকল পৃথিবী ও আকাশের অন্ধকার বিদুগ্তি করাতে 
প্রত্যহ পুর্ণিম! তিথি বলিয়া বোধ হইত, যে স্থানে বাপী সকল সুন্দরীগণের 
ন্নানপ্রন্মলিত কুস্কুমে রক্তবর্ণ হইয়' স্থিবগ্রতিজ্ঞা মানিনীর ন্যায় সমস্ত রাত্রিতে 
প্রসগ্ হইত নাঁ, ফেঁ নগরীতে রাত্রিতে কির়ৎগ্ষণ নিস্তব্ধ থাকিননা যোগিনীর 
ন্যায় মণি-বিনির্মিত গৃহগণের প্রাকাব মধ্যস্থিত নিষ্মল জ্যোতিঃ দর্শন করিত, 
যাহাতে প্রাসাদ সকল চঞ্চল.পতাকা প্রান্তের তাড়নায় আকাশগামী সুর্য 
সারথি অরুণকে অশ্বচালনবিষয়ে বিশ্রাম দান কবিত, দিবাভাগে নুর্ঘ্য-কাস্ত- 
মণি-নির্মিত' প্রাকার প্রজ্বলিত হওয়াতে যাহা) অনলবেষ্টিত বাণপুরীর 
সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইত, যেরূপ মার্কগডেয় নারায়ণেব উদরে সমস্ত জগৎ দর্শন 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ ক্রেতৃগণ যেস্থানে আপণে বিস্তারিত জগতের সমুদায় 
বস্ত দর্শন করিত, যে নগরে শীতকালে তুর্য্যকাস্ত-মণ্মিয় সেতু সমব্ত দিন 
তাপ গ্রহণ করিত বলিয়া বাত্রিতে তাঁহার উপর দিয়া গমনকালে পথিক- 
গণের চরণ হিমে পীডিত হইত না, খহার চন্দ্রকাস্ত মণিময় পথ সকল চন্দ্র- 
কিরণর্জত জলে নশের স্বভাবের ন্যায় শীতল হওয়াতে হূর্য্যকিরণ শ্রীক্ষ- 
কালেও তাহা্দিধাকে উত্তপ্ত করিতে পারি-ত না, যে নগরী পবিখামগুল ব্যপ- 
দেশে অন্যেৰ আঙফ্মতীকরাণর অবিষয হইগ্মা ফাঁণভাষ্যের কুটগ্রশ্নেব ন্যায় 
মগডলাকাব চিজ ধারণ করিত, যাহার মাণিক্য-নির্িত গৃহ সকল দিবাভাগে 
হুর্ধ্যতাপে পিপাঁদাতুব হই! রাত্রিতে আবক্তপতীকাঁ-জিহ্ব! দ্বার! বারশ্বার 
চন্দ্রমগ্ল লেহন করে বলিয়া বোধ হইত, চত্দ্রকলঙ্ক যাহার পীতবর্ণ বলতী 
পতাকার সহিত মিলিত হইয়া মণ্ডলীভূত শেষশারী কৃষের সাদৃহ্া লাত 
করিত, যাহার শুভ্র পতাকা সকল" নীশকান্তমণি-নির্্ত গৃহকিরণে শ্ামবর্ণ 
হয়! যমুনাব ন্যায় কুর্ধ্য-ক্রোড়ে ক্রীডা কবিত, হংস এইবপ বিদর্ভ 'নগরীতে 
প্রবেশ করিয়া দময়স্তীর ক্রীডাৰন সন্দর্শনে অত্যন্ত পুলকিত হইল। অনন্তর 
নক্গত্রযধ্যস্থিত চত্্রলেখার ন্যায় সমান সৌন্দধ্যশালিনী সখীগণমধ্যে বিশেষ- 
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চু 
ন্ূপে শোভমান! দময়ন্তীকে দর্শন ক্ষবিল, সেই ক্রীড়াকাননে সীগণ- 
পরিবেষ্টিউী দক্ধয়স্তীকে দর্শন করিয়া হংসের মনে হইল যে, শচী ভ স্তবৃতাচী_ 
প্রসৃতি অঞ্সসরোগণ পরিবৃত হইয়া এইক্দপে নন্দনকাননে ভ্রমণ কবেন $ 


তৃতীয় সর্গ। 





অনস্তব হংস পক্ষত্বয় আকুঞ্চিত করতঃ বেগে নভোমগ্ডল হইতে অবতরণ 
করিয়। দময়স্তীসমীপে উপাবশন কবিল ॥ তাহা পক্ষপৃুটব আঘাতে ক্ষিতি 
হইতে যে আকম্মিক শব্ উদিত হইল, তাহাতে দময়ত্তী অন্য-বিষয় নিবিষ্ট- 
চিত্ত-বশতঃ চমকিত হইলেন । সখীগণও অন্যান্য বিষয পাঁরিত্যাগ করিয়া 
সেই নিরুপম সৌন্দর্য্যশালী হংসুকে দর্শন কন্িতে লাগিল।, তাদৃশ রমণীয় 
হংসকে সমীপবর্তী অবলোকন করিয়া দমযস্তী তাহাকে ধরিবাব পঁনমিত্ত চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। হংস তাঁহাব অভিপ্রায় অবগত *ইয়া, না ,উড়িয়া 
বমণ-কৌশলে তাহাব ধবিবাব চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লার্ঈগল। ০দময়স্তীব হংস- 
ধারণ চেষ্ট। বিফল হইল অবা্লাকনু কবিয়! সথীগণ করতালিকা প্রদানে হান্ত 
করিয়া! উঠিল। দময়ন্তী তাহাতে ঈষৎ কুপিত হইয়া তাহাদিগকে “তোঁমারা 
করতালিক! প্রদানে হংসকেচঞ্চল করিও ন1] এ[ং কেহই আমার পশ্চাৎৎ 
আসিও ন1” এইরূপ তিবস্কাব কবিষা সুর্যের অঙ্গামিনী ছায়ার ন্যায় 
হংসেব অনুবর্তিনী হইলেন । সখীগণ তাহাকে “তোমার হংসাভিমুখে (১) 
যাত্র। প্রশস্ত নহে” এইরপ্ল শব্দ-শ্লেষে উপুঙ্গাস করিঞ্ত লাগিল। তিনিও 
ভাহাদ্দিগকে কহিলেন, “হে সখীগণ ! এই হংস অশকুন (২) নহে, আমার 


(১) পক্ষীবিশেষ, পক্ষে সৃষ্য | 
(২) অশুভ চি, পক্ষে অপক্ষী নহে অর্থাৎ ইহা সুর্য নহে, পঙ্গ$ ॥. 


১৪ নৈষধচরিত। 


আবী-প্রিয়ের (১) আবেদক” ৮ হংসও হংসগামিলী সদতী দময়ন্তীর অগ্রে 
অগ্রে অব্যাকুলভাবে গমন করতঃ যেন লজ্জা জন্মাইবার নিমিত্ুই তীহাঁব 
গতি অন্গকরণ করিয়া উপহাস করিতে লাগিল। দময়স্তী যাঁহাতে প্রতি 
প্দবিক্ষেপে “এইবার নিশ্চয়ই ধরিব, এইরূপ মনে কবিতে পারেন, সেইরূপ 
মন্থর-গমনে হংস*তীাহাকে ক্রমশঃ লতাগহনমধ্যে আনয়ন করিল & 

ংস যখন দেখিল যে, দময়ন্তী একাঁকিনী তাহার অন্ুবন্তিনী হইয়াছেন 
এবং তাঁহার শরীর গমন-পবিশ্রুমে অত্যন্ত স্বেদা্ত হইয়াছে, তখন শুকপক্ষীব 
ন্যায় মানুষ-বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিল, দঅধি অন্ন-বুদ্ধি-শালিনি। আর 
কতদুব যাইবে ? কি নিমিত্তই ব বৃথ! এরূপ পবিশ্রম কবিতেছ £ এই নিবিড় 
বনাবলী অবলোকন করিয়া! চ্চোমার ফি শঙ্কাও হইতেছে না? আমি আকাশ- 
গাষী, তৃমি কেবল পৃথিবীচাবিণী, স্থতরাং তুমি আমাক কিরূপে ধবিবে? 
কি আশ্চর্য)! এই যৌবনকালেও তোমার শিশুত্ব দূব হইল না! আমরা 
বিধাতৃবাহন হংসগণেব বংশসম্ভূত, আমাদিগের প্রিষবাক্য দেবতা ব্যতীত 
অন্তের ছুললভ ; হে ভৈমি! কার্য শমবাধী কানণেব গুণ প্রাপ্ত হয়, এজন্য 
আমব স্বর্নদীজাত ন্বর্ণকম্ালব নালা ও মৃণাল ভক্ষণ কবিয়। অন্নের অনুরূপ 
শরীরসৌনধধয প্রাপ্ত হইযাঁছি। স্বর্ণ হংসগণ বিধাতাব আদেশে নলেব ক্রীভা- 
সবোবরে অবগাহন কবিতে আমিয়াছিল, তাহাদেব মধ্যে আমি একাকীই 
ভূমগুধ-দর্শনে উৎস্থক হইযা ভ্রমণ কবিতেছি। এক) আমি বিধাতাব ভ্রমণ- 
সময়ে পবিশ্রমীকষ্ট আস্মীয প্রধান হংসগণের ভাঁবগ্রহণ কবিয়াছিলাম , তদ- 
বধি নিরন্তর ত্রিভুবন ভ্রমণ কবিয়াও পবিশ্রাপ্ত্ী হই না। সেই প্রসিদ্ধ 
বিরলোদয় (২) নবের স্বর্গ .ভোগ-জ্তনক অদৃষ্ট ব্যতীত কোন পাঁশাদি মাদৃশ 
্বর্থীয় পক্ষীকে বশীভূত "করিতে পারে না। দেবগণ পুণ্য-কার্যয-প্রভাবে 
নলের বশীভূত হইযা৷ এই পৃথিবীতেও তাহাব স্বর্গাভাগ বিধান কবিতেছেন ৯ 
একারণ অচেতন বৃক্ষগণও ধৃপদান ও জলসেকপ্রভাবে অসময়ে ফল ও পুম্প 
উদশীরণ কবিতেছে। আমর! স্থামর পর্বত হইতে" অবতরণ করিষ! চাঁমর- 





(১) মঙ্গল, পক্ষে কাস্ত। 
(২) বিগত হইযানছ “ব” যাহা হইত এবং “ল” এর উদয় যাহাতে 


এম্ন নব অর্থাৎ “নল” পক্ষে কদাচিৎ জম্ম । 
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সদৃশ মন্দাকিনী-জলসিক্ত পক্ষদ্বার! তীচ্ছার অস্থড়া পরিশ্রম অপনৌদন করিয়া 
থাকি। প্রস্ত*আমাদিগের মুখে নলেব সৌন্দর্য শ্রবণ করিয়া! তাহার প্রতি 
অত্যন্ত অন্ুবক্ত হইযাছিল; অবশেষে তাহাকে না পাইয়। তৎসদৃশ্ননামা 
নলকুববর্রে তজনা কবিয়াছে। হে দময়স্তি। আমর! ক্রীভা-কালে নলের 
গান শ্রবণ কবি স্বর্গে গমন পূর্বক ইন্দ্রের গাযককে যে হা হা! বলিয়! নিন্দা 
করিযাছিলাম, ভাহাতেই ভাভার নাম “হ1 হা” হইয়াছে । ইন্দ্র শচীর 
সহিত নলের উদাবতা শ্রবণে আননাবাম্পে ফ্লাবৃত-নক়্ন হ্ইয! ভাগ$বশতঃই 
শচীব বাবার লোস্বাঞ্চিত শবীব অবলোকন কবেন নাই। * মহাদেব নংলর 
মনোহর গুণ শ্রবণ কবিতে আবস্ত-করিলে তাহার শরীরার্দভাগিনী অপর্ণাও 
কর্ণকণ্,য়নচ্ছলে অন্ুলীদ্বারা কর্ণছ্বার্ রোধ করিয়া! রাখে। চন্দ্র আমাদের 
মুখে নলমুখের স্ববিজয়িনীশক্তি শ্রবণ করিয়া লজ্জায় কথন হৃর্য্যমধ্যে, কখন 
সমুদ্রমধ্যে, কখনও ব1 মেঘাচ্ছন্ন গগনমণ্ডলে তিবোহিত হন।» বোধ হয় 
বিধাতা দ্াত্রিংশৎ সংখ্যক দস্তময় বেখাব দ্বাৰা নলে চতুর্দশ ও অষ্টাদশ ছুই 
প্রকার বিধ্যারই অবস্থিতি ব্যক্ত করিঙ্কাছেন। নলের কান্তি ও সম্পত্তি 
অৰলোকন কবিলে কন্দর্প ও বালবে বীতশ্রদ্ধ হইতে হয় এবং তিনি ক্ষমায়ের 
(১) আশ্রঘ বলিয়া শেষ ও বুদ্ধ শ্মবণপথে পতিত হয় না। ' যদি ব্রিভুবনে 
সমস্ত প্রাণী গণনা কবিতে আবস্ত কবে,* যদি তাহাদের আধুঃ হশেষ না হয় 
এবং পরাদ্ধের অতিবিক্ঞ সংখ্য! থাকে, তাহা হইলে নলের গুণ গিঃশেষে 
গণিত ভইণ্ত পাব । হে*তৈমি | পক্ষিগণেব অবাবিত স্বার্ধবলিয়া! আমরা! 
নলের অন্তঃপুবে প্রাবশ পুর্ধঁক পন্ঈমাণুমধ্যাদিগকে মনোহর গতির উৎকর্ষ 
শিক্ষা করাইয়। থাকি এবং নানার প্রিয় কথায় তাহাদের চিত্তরঞ্জন করি। 
আমি তাহাদিগের অন্যন্ত বিশ্বস্ত, আমার সমীপে,/কান কথ? বলিতে তাহার! 
লজ্জা কবেন না। ব্ধাতা চতুন্মথে যে সমস্ত যোগশাস্ত্র উচ্চারণ করেন, 
তাহা শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত এরূপ নীরন্ধ, হইয়াছে যে, আমি বাহ! শ্রবণ 
কবি, তাহ1 পরিহাসোত্তি হইলেও কাহাকও নিকট প্রকাশ করি না। হে 
বৈদর্ভি ! কুমুদ্বতী যেরূপ হিমাঁংশু আশ্রয় পদ্মিনী ছুলভ-জ্যোৎন্নাস্থথ উপভোগ 
করে, সেইরূপ অন্ত বমণী নলাশ্রয়ে তোমার দুপ্রাাপ্য নিরুপম স্বর্গ-নুখ উপ- 
(১ পৃথিবী ও ক্ষাস্ত। 
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ভোগ করিতেছে । যেব্ধুপ রসাক বল্লী খদস্ত ভিন্ন খতুতে ভ্রমর গুপ্তন প্রভৃতি 
সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ তুমিও নলের অনুচ হওয়াতে আমাদিগের 
প্রিক়বাক্য-ুখ লাভ করিতে পারিতেছ না । অগব। তুমি নিরুপম সৌন্দর্যয- 
শালিনী ও অন্ুঢা ? ভুমি যে নলেব হক্তে পতিত হইবে না, তাহা ক্লে বিধা- 
তার মনে প্রবেশ করিয়া দর্শন কবেয়াছে ? বিধাত। নিশার সহিত শশাক্ষের, 
গৌরীর সহিত গিরীশের এবং লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ব যোজন! করাতে, যোগ্য- 
বন্তর পরস্পর মিলনে তীহান্ন স্বাভাবিক প্রযত্ব প্রসিদ্ধ আছে। তুমি নিখিল 
রমপীগুণভূধিতা, সুতরাং মল ব্যতীত অপর পুকুণ্ঘর সহিত বিবাহ তোমার 
অন্কুপযুক্ত ; কোমল মলীমাল। কৰশ কুশহ্ত্রে গ্রথিত হইতে পারে ন|। 
আমি বিধাতার যান বহন করিতে করিতে তীহাকে ভ্রিজ্ঞাস। করিলাম, 
“আপনি কাহাকে নলের উপযুক্ত বধূরূপে স্থষ্টি কবিয়াছেন”? তৎকালে চক্রের 
ঘর্ঘর ধবনিহে তাহার বাক্য ভাল করিয়া শুনিতে পাইলাম না,'তিনি যেন 
তোমাৰ নাঁম কবিলেন বলিয়া বোধ হইল। অথব! তুমি যদি অপর পুরুষের 
সহিত সংযোজিত হও, তাহা! হইলে দ্বধাতা বিবেচকত! কীত্তিতে চিবকাল 
যাপন করিয়। এক্ষণে কিরূপে জনাপবাদ-সমুন্র উত্তীর্ণ হইবেন ? থাকুক, আর 
অপ্রস্তত বিষয়ের অনুশীলনে প্রম্নোজন নাই |" হে কৃশাঞ্ি। আমি তোমাকে 
অত্ন্ত পরিশ্রানত করিয়াছি, এক্ষণে সেই অপরাধ অপনয়ন করিতে তোমার 
কি মন্্ট সম্পাদন'করিব বল” এই বলর। হংস দময়স্তীর অন্তর্গত অভিগ্রান্ 
অবগত হইবার*নিমিত্ত বিরত হইল | 
দময়স্তী হংসবাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিস্তাঁকবিধ়! কহিতে লাগিলেন, “হে 
ংন। তুমি অপরিচিত হইলেও আমি যাহার প্রেবণায় তোমাকে বিরক্ত 
করিয়াছি, আমার সেই শিশুচাপল্যকে ধিক্‌ ! নির্্মলচিত্তবশতঃ তুমি সাধু- 
গণের আদর্শন্বূপ, আমি অপরাধযুক্ক, সুতরাং আমি অগ্রবর্তিনী থাকাতে 
সেই অপরাধ তোমাতেও প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে । হে সৌম্য । আমি বাপিকা, 
অতএব যে অন্যায় আচরণ কবিয়াছি, তুমি অগ্রে তীহা ক্ষম! কল্প। তুি 
ংস হইলেও দেবাংশ বপিয়া মত্্তমুত্তি নারায়ণের ন্যায় পুজনীয় ; তৃমি 
আমার এমন কি প্রীতি সম্পাদন করিবে, যাহ! আমার নয়নদ্বয়ের তদীয় 
দর্শনজন্নিত আনন্দকেও অতিক্রম করিবে? চন্দ্র নিজে অনৃতময় কিরণ 
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দ্বাবা লেকনগ্নেৰ আনন্দ ব্যতীত অটৈ কি স্ভুবিনা থাকেন? আমার অস্তঃ- 
কবণ যে ক্ীতিশাষাক পবিত্যাগ করে না, তাত! কিকূপে কগ্ছপথে আগমন 
কবিবে। দ্বিজবাঁজ (১) পানি গ্রহণে অভিশামূ, কোন্‌ বালা নির্লজ্জ 
হইব] প্রকাশ কবে। 

'দনয়্তী গলজ্জিতভাবে এই কথা বণ তুষীস্ভাব অবনশ্বন করিল, ভংস 
ভীহাব বাক্যে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ হইব! কহিতে লাগিল, “হ ভৈমি 1 তুমি হস্ত 
দ্বাৰা চন্দ্র ধাবগের ইচ্ছাব গ্তায় যাভা কিনে, তাহা, শুভ্র রি (কেঞ্ছর গ্ঠাণ 
আমি কি শুনিতে পাই না? যাহা মনামাগে বর্তমান বৃ. মী ভাভাষ্কি 
জন্ত অর্থেব স্তাষ গোপন করিতৈছ ? দেখ, যাহা চিন্তা পথের অতীত, অনলদ 
ব্যক্তিগণ সেই ব্রন্মণকও প্রাপ্ত হইয| থাক |, হে কশাঙ্গি। যদিও আমি 
অনভিজ্র পক্ষী তগ[পি তুমি আমাক ত্রহ্গশোক মধ্যে সন্্টবাদী ও সামাজিক- 
গণেব অগ্রশপ্য বলিখা জানিও। অনববত বি পুহিঘ্বাখাচ্চাবিতজ বেদধ্বনি 
শ্রবণ কবিষা আশাব অন্তঃকণণ এন্প পবিত্র হইবা”ছ ণঘ, আমি কখন মিথ্যা 
কথা বলি না। তুমি যদি সমুদ্র মধ্যস্থিত লঙ্কাপুবা গমন কবিতৈ অথবা অন্ত 
কোন ছুদ্পাপ্য বস্ত লাভ করিতে ইচ্ছ! কব, তাহাও নিজ কর-তল গত বিবেচনা! 
কবিও” | 

এই বলিষ! হংস বির ইলে, দমযন্তী*লজ্জিত ও আনন্দিত ুউযা “আমার 
চিন্ত লঙ্কাগমনে কিছ্বা অন্ত কোল বিবশে অিলাধী হাড়ে এবং গ্জাঘাৰ 
চিত্ত নলকে প্রানা কাব, গ্রন্থ কীহাকেও গ্রাথনা কলে না; ভহ অর্থদ্বন যুগ্জ 
বাক্য প্রমৌোগ করবেলন। ্াবলশিণ লজ্জা মনোগত অক প্রা প্রক্লাশ 
কবিতে পাবে না, বি'বিচনা কবিযা, হংন অপ্পষ্টন্া,বণী দমধন্তীকে ক হুল, 
“দময়ন্তি। আমি নিব্বোধ* নহি £ তামার হরি ॥বাকে।ব *বাজাৰ সহিত 
বিবাহ অভিপ্রত ও মামা চিন্ত নশকে প্রার্থনা কারপএই প্রক্কত অথ বুঝি ত 
পাখিয়াছি কিন্ত তোমাৰ আন্তঃকদণ চঞ্চল বলিষা সান্দহ বশতঃ আমি অজ্ঞব 
৮ হঈধাছি। মুগ্ধহ্ৃদর্ অতিশয় চঞ্চন,। এজগ্ত কন্দরপপকেও তাহাতে 


(১) কোন্‌ স্তর, মি (চন্দ্র) কে হস্ত দ্বাধা ধাবণ কাব, অভিগাষ 
নিলজ্জ ভইবা প্রকাশ কপে। 'অঞ্চ “হু 1দজ বাজহকে াববাহ কপিবাব 
ইত্যাদি। অথচ হু মিনা (প্লেস) বিবাহ অভিলাষ ইত[দ |, 
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চাতশায়ক হইাতি হয়। আং্ি্দীচ ঝাক্তির ন্তায় এইকপ সনেহ-যুক্ত ধিবাছ 
অভিলাষ কিনুপে সম্রাট নশেব গোচব কবিব? যদি তুমি শিতাঁব আদেশে 
কিনব স্বইচ্ছায় অন্ত যুবাঁক পতিত্বে ববণ কব, তাহা হইলে নল আমাকে কি- 
রূপ বিবেচনা! কবিবেন? অতএব তুশত্বি আমাকে এবপ সন্দেহযুক্ত বিষধে 
নায়াগ কবিও না, ইহ! তিন্ন তুমি যাহ! যাহ! বলিবে, আদি তৎ্সমুদষ 
সম্পাদন কবিব”। | 
দমশন্তী মস্তক-কম্পান কর্ণ প্রবিষ্ট সলিলের ভ্তাঁয়, হংসেৰ বাক্য নিরন্ত 
ক্বিযা লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “হে হংস! পিত! আমাকে 
অন্য পাত্রে সমর্পণ কবিবেন, এই কল্পনা! যদি তোমাৰ অন্তঃকবণে বেদস্বরূপ 
ভইযা থাকে, তাহা হইলে বাক্ধিব ও চন্দ্র ভন্ন পতি হইতে পাবে, এই ও"হ্কাঁর 
"তাহাঁব পূর্বে যোজনা কৰিও! তুমি সনোজিনীব সুষ্য ভিন্ন অপবেব প্রতি 
অন্ুবাগ নিণ্চষ না কবিষা, কিকপে আমি অন্যকে বিবাহ "বি, স্ডিব 
কবিলে? ধন্য [ভোমাব সাহস 1 আমি যে অনল আশ্রঘ কবিব, তাহ তুমি 
ভাল বি্বচন! কৃবিধাছ | যর্দি শঙ্গের লাঁভ ন। ভয, তাহা হইলে আপনাকে 
ংস কবিবাব শিমিন্ত 'অনল আশ্রয় কবিব, তদ্িন্ন বাজাঁব সনীপে তোমাকে 
নিখ্যাবাদী কবিবাব নিমিত্ত নাহ । পিতা বদি নল ব্যতীত অন্য ববে আমাকে 
দান কবিপ্ত ছা কবেন, তাহ! হইলে পুর্ব আমান জীবন শূন্য শবীবকে 
অনশঞ্জান কাবা । তিনি আনান শনীন্নন কর্তা হইলেও নলাম্ররাগী 
জীবনের কর্তীত্আাহেন ) ভুমি আমার নলেব দানীত্ব অপেশ্গ৪ উৎকৃষ্ট 
অভিলাষ পূর্ণ কবে ইচ্ছা! কবি! নিতান্তপভ্রাম* পতিত হইযাছ। স্তধাকর 
স্ব মাঁকবর হলেও নলিনী স্ুষ্যঘক প।বত্যাগ কবি কণনও তাহাব প্রতি 
অন্বস্ত ্বঘ না, নলেব লাভ ব্যতীত চিন্তামণি-বত্রলভ কনিতেও আমাব 
অভিশাষ নাই । 'আমাঁর পক্ষে হিনিই ত্রিভুবানৰ সারবহ | আম বন্দী 
প্রভৃতিব মুক্খ নপেব কণা! শ্রবণ কবিষা অবণি অনন্যনন্ন সবধদা ভীঙাবই 
চিন্তা করিয়া গাকি এব” "মাহবশক্ঃ সকলদ্িকেই তাহাকে দেখিতে পাই। 
এক্ষণে আমাব নলপ্রাপ্ কিন্বা মণ অবশিষ্ট আছে, এই ছুইটাই তোমা 
তত্তে বহিবাছে | ভেন্ত্রা। এক্গাণ মৌন'ভাব পবিত্যাগ পুর্বক বৃথা 
আশঙ্কাবু অন্তঃকণণ রিষ্ট না কবনা আশ্রিত ব্যক্তির পালনজনিত পুণ্য সঞ্চর 


ভূতীয সর্গ। ১৯ 


কৰ। হেবিজ্ঞ। তুমি মদীয় প্রার্থনাধ অবলা কবিও না, যাঁভানে 
ছুর্জনেব1৩ স্ভেমাষ কীপ্তি গাঁন কবিবে, এপ কার্য করিতে বিবত হইও না, 
দাতগণ যাঁজকদিগকে নি'জর জীবনও দাঁন কবেন, কিন্তু ভুমি এক্সপ কৃপণ 
যে, আমার জীবন আমাক দান কক্রিতছ না। অতএব ইহাতে তোমার 
অধ ও অধুশ সঞ্চিত হইাব। জীবনদাতাকে জীগবনদান কবিয1ও অখনী 
ওযা বাঁধ; কিন্তু ধিনি জীবন্বে অধিক বস্ত দান কবেন, তাহাকে কি দিষা 
অথণী হইব? অতএব শামি যাহাতে তোমাব্‌ খণ পবিশোপ কবিতে ন্ক। পারি, 
এব্প বস্ আমাকে দাঁন কবিষ। অধমর্ণ কব। ভুমি মদীষ জীব্টাত্ক্রয়কর,তাহাঁত 
আব কিছু ন1 হউক পুণ্য হইবে , তুমি আঁমাব জীবিতেশ্ববকে প্রদান কবিশ্ে 
আব কিছু কবিতে না! পারি হোমাকযশোগানও বধিতে পাবিব। ধনিগণ 
এক কপর্দক দ্বানাও কৃতজ্ঞগণ্ণব উপকাঁৰ কবে না, কিন্তু পাধুগণ প্রযোজন 
না থাকিলেঞ জীবন দিয1ও তাহাদেব উপকার *কাবন। বাজ ন্ড্র দিক্পাল- 
গণেব অংশ সন্ভৃত, আমি ভীহার প্রতি অন্থবাঁগিনী বলিযা দিক্পালগণ 
আঁমার প্রতি প্রসন্ন হইঈবাঁছেন, এজন্য ভুমি স্বঘং আঁগমন কবিযা আমার 
নলগ্রান্তিব প্রতিভূ হইক্লাছ। এক্ষণে আব বিলম্ব করিব।ব প্রাযোজন নাই, শীস্র 
কাধ্যসম্পাদন কব, বিলম্বস্গ ক্ঘধ্যে বিচাব কধ1 প্রবধেজনণ ছাত্রের তীক্ষ 
বুদ্ধি যেরূপ গুকব উপদেশ প্রতীক্ষা কবে ন্বাসইন্ধপ বিবহ যাঁতীষ কাশন্ষেপ 
প্রয়োজন নাই। নল যে সময়ে অন্তঃপুব-স্ুখণ্ভাপ্ সন্তই থাকিবনৎ তখন 
তাহাকে আমার কথা বর্িও না। জলপান প্রীত গ্বযক্তিব্তন্থগঞ্জি স্ুশীতল 
সলিলও কচিকর হয না। *ঠিক্ষি যখন কুপিত থাকাবন, তখন তাহাকে 
আমাব কথা বলিবাব আবশ্যক নাই। পিত্তাভিভূ্ভ বসনাষ *শর্ববা ও তিক্ত 
বোঁধ হয । তিনি যখন অন্য বিষ্য নিবিষ্ট চিন্ত থাকিবন, তখনও তাভাকে 


আঁমাঁব কথা বলিও না, প্রার্থিত বিষুদ অন্তঃকবাণ স্তান না পাইলে অবজ্ঞা কব! 
হয়। অতএব তুমি শুভ সমর অবালাকন কবিধা আমাব পিবষ তাহাকে 
অবগত কর্ধাইবে ঃ একেব্ান্ঘই অসিদ্ধি ও বিলম্বে ্গিদ্ধি এই ছুসেব মধ্যে 
বিলম্বে সিদ্ধিই মঙ্গলজনক। এই সকল কথা বলিবাৰ সময দমমন্তী যে 
লঙ্জাত্যাগ কনিলেন, আমনা তাহা অন্যাষ বলিষা! বিবেচনা! কবি পাবি, 
কিন্ত যিনি তীহাকে উন্মন্ত কবিবা এই সমন্ত কথ! বলাইবাঁছিলেন, সেই 
কন্দর্পই তাহার নির্দোধিতাব সাক্ষী । 


২০ নৈষধবিত । 


এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ কুুতঃ হতুস দমযস্তীকে নলে একান্ত অন্ববাগিনী 
জাঁনয। কহিতে লাগিল, “বাজপুত্বি! যদ্দ তোমাৰ বাক্য সন্য ছয়, ভাহা 
হইশ্ ইহাতে আদাঁব নিব কর্তব্য কিছুই দেখিতেছি না, বিষম শায়কই 
ভোঁমান্দব মিলন পি্দ্ধীবণ কবি লাঞ্চিবীছেন । নল ভিত্তিসংস্তাপিভ তীয় 
প্রতিমুস্তি নির্বিমেষলোচণন অবপ্লীকন কবিমা বিগলিত বাঞ্পাবাবি দ্বাৰা 
নয়নধাগ সম্পাদন কবেন ॥ লক্কাশীল নলেল লজ্ক1 সাংক্রামিক পীডাষ ন্যাষ 
গ্রদিদ্ধ চিকিৎসকগন্ণও সংক্রমি-নু হইঘাঁছে, অধিক নি কচিব শনি তামার 
বিকতে মৃতকল্প' হইবাস্ছন। তিনি আমাক তোধাব অভিপ্রাফ অবগত 
ভইবাঁব জন্য প্রনণ কনিবাচিনলন, এক্ষণে আমি তাঁঠ] জানিষা কৃতনকৃত্য 
হইলাম। হে বৈদণ্ভ। ভুমি স্ব বমণীম গণ ধীবপ্রকৃতি নলকেও বে 
আকর্ষণ কবিষাচ, ইভ “ভামাল প্রশংসা | চত্্রিক| সমদ্রাকও চঞ্চল কবে, 
ইহা অ্পঙ্গধ্ তাভাব আব কি প্রশন্সা আছে? নভ্োনবা নিশা ও চন্ভ্রব 
নাষ হিটাত ভইনলা পবস্পবাক বিশ্োনিত কন 1” তংস এইবপ বলিতছে 
এমন মষ্য সশীপণ দমযন্তীব অনুসন্ধান কনে করি”ত “সই স্াঁনে উপস্তিত 
হইল। তখন হণস দমযন্ীরে এতামাঁন বৃশল হউক আমাকে পলিত্যাথ কব” 
এই বলিষা নিষণ +দশাভিম্রণ প্রস্থন করিল ৭ 
হংস প্রস্তান কবিলি দমযন্তী নাদব লোচনে ক্ানান পথেব দিকে দুষ্ট 
প্ষপুতকবিধা ভাঙুকে দেখিতে লাশিলিন। /স অল্লঙ্গণেই ভ্াহাৰ বাষ্প- 
পুর্ণ লোচনেব খক্তবাঁল হইল বটে, কিন্তু তাহান জদয়েশ অন্তবাল হইল ন1। 
সখীগণ দমধন্ীব বাম্পপুর্ণ লোচন অবলোকন, *দমঘস্থি। তুমি কি পণভ্রান্ত 
ভইঈযাছ, দোদন“কবিও না, আইস গৃহে গমন কবি » এই বলিষা তাঁকে গৃহে 
আনযন কবিল। 


কি 
চু 
। 


হংস পুর্ধে থে সবোবাবল তীাব নলকে অবলোকন কবিষাছিল এখনও 
/সই স্থানে তাহা দশন কবিল। নল হংসকে অবলোকন কবিষ! অতিমাত্র 
ব্যস্ত দে তাহাকে দযন্তী সন্বন্থে নানা কথা জিজ্ঞাস! কবিতে লাগিলেন 
এনং তাহাব সুখ আবণ কিলাও বাবদ্বাল জিজ্ঞাসা দ্বাব! হদয়ের উদ্বেগ দূর 
কনিত লগিলেন। 





চতুর্থ স। 





কাশী শি 


' অনস্তব দনবন্তী বিষম-শীঘক-নিপীভান অত্যন্ত ব্যথত ইন পভ়িন্লন। 
যাহা কোন বস্তর অব্যবহিত পরক্ষণে জন্মে, তাহ] সেই বস্ত হইতেই জন্মে, 
এজন্য বোধ হয, দমযন্তা প্রিনতম-দূ্ত বিচঙ্গমেব গমনাবগ হইতেই ক্থতি (১) 
বিনোধী অধ'বতা শিক্ষা কবিধাদ্িলেন। তাভাব ঞরদিন, কৃষ্ঞাক্ষে 
শ্ীষূগান শশধবেন ন্যাম দিন ছ্িন শ্রান হইতে লাগিল। হত্তদন্র গুফ 
সবোবাবব সুয্য কিবণ-তপ্ট সবোরু”হব ন্যাষ অবস্থা প্রাপ্ত হইল। যিনি, 
চনণতশ সাখান্য-কণ্টক-বিদ্ধ হইল অতিমাত্র ক্লেশান্থুভব করিতেন, চসই 
কোমলাঙ্গীক হৃদষে ভূক (২) প্রবেশ করিধ! যে কি পর্য্যন্ত বাঞ্জিত কর্িষা- 
ছিশ তাঁভা বর্ণনাহীত। তাহাব বদন, বান্পবাবি-পবিপ্লত হদযে প্রতি 
বিশ্বিত হওমাতে বোধ ভইন্ত, "য হৃদবস্থিতত প্রিফতম নলকে, সম্ভাষণ করিষা 
আগমন কলিতেছে। তিনি নিবতিশঘ মনঃপীডা বশতঃ বাবংবাব যে 
দীর্ঘনিশ্বাস পবিভ্যাগ করিতেন? তাভাতে তাঁহাব পরিহিত বসন বিকম্পিত 
ভইত আশ্বঘপীডা ভইলে সকলেই কম্পিত হয। তিনি ভাপ 'ান্তিব নিষিত্ত 
মে সনযে ছদযে সালাকহ স্থাপন কবিতেন, ততৎকালে ক্কেহই তাহা সাদৃশ্য 
লাভ কশিণত পবিত ন11* লচ্তি যদি কন্দপ-থনু জ্াঁষে স্থাঞ্পপী কবিবা চিতা- 
নলে কন্দর্পেব অন্থমুতা হইতে উদ্যত হইহতন, তাভা হইলে ত্রীহাব 
সাদৃষ্ঠ লাভ কবিতে পাবিতিন। কন্দর্প শ্বাস কুস্্রমশামকে দময়স্তীব 
হাদঘ নিপীটিত কবিসাঁ আ্ীজদযেব কোলতা স্থচশরুদূপে ব্যক্ত 
করিষাছিলেন। শাপশান্তি নিমিত্ত তাহাব হদযে কমলদল অপণ কবিবাঁব 
লমযে অন্য নিগ্থাস পরনে অদ্ধপথেই তাহা শুফ ভইষা যাইত । তিনি 
কন্দর্পশাযাক জচ্ষবিত কলেবব হইব] ক্য্ত-কিবণ নিপীডিত চন্ত্রকলাব স্তাষ 
সকলেবই অ- অন্তঃকনণ ছুঃগার্ণবে নিমগ্ন কবিদাছিলেন। 


(১ ১) . মধ্যাদা, পক্ষে অবস্থান । 
(২) বাজ, পক্ষে পর্বত । 


২২ 'নৈষধচরিত। 


দমবস্তী কন্দর্প শায়কে এইবগু নিপীডিত হা বারঘ্বা্ শশাঙ্কের মন্দা ও 
বাহুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তব স্বপাশ্বস্থিতা, বাঁস্পাবুতনযন। 
সখীকে কহিতে লাগিলন, “হে সথি। যেরূপ ব্রহ্মা, দেবতা ও মন্থষ্যগণেধ 
মধ্যে একের অল্প সময়ে অপারের এক যুগ্ধ হয়, সেইৰপ সং্যাগীগণেব একক্ষণে 
বিয়োগীগণের একযুগ হয, একব! জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত হব নাই কেন? 
সম্ভী কদদর্প পীডিতা হইযাই হিমাঁলয়ে জন্মগ্রহণ করিযাছি'লন, ভাহাব মহিমায় 
আকৃষ্ট হইয়া নভে এবং মহাদেবের পলাটে মু্তিমান সতী বিবহই প্রদীপ্ত হয়, 
লোচন নহে। যদ্দি বহি অপেক্ষা বিবহ পীভাব গুরুত্ব না থাকি, তাভ! 
হইলে সতীগণ কখনই বিবহের ভয়ে মৃত পতিব সেবা কবিবাব নিমিত্ত অৰি- 
লন্বে অনলে প্রবেশ কবিতে পাবিত না। সথি। তুমি চন্দ্রকে জিজ্ঞাস] 
কব, “হে মুর্খ । তুমি কি শিবেব কণ্ঠস্থিহ গবল হইতে অথবা সমুদ্রস্তিত 
বাভবানল হইতে এইবপ দাহকতা! শিক্ষা! কবিষাঁছ ? এবং একণ?ও ক্তিজ্ঞাঁস! 
কব, “তুমি এরূপ কুকার্ধ্য আবন্ত কবিযাছ কেন? তুমি মদি নিজেব বড়াকবে 
জন্ম-বিচীব না কব, তাহা হইলেও কি ব্রিলাচনেব মস্তকে বাস বিশ্বৃত 
হুইলে? হান। সমুদ্র মন্থনকালে তুমি দন্দব পর্ব্বাতব সংঘষ্টনন নিচর্ণিত হও 
নাই কেন? এবং অগস্ত্যেব সমুদ্র-পীন-সমধে 'কনই কা তাহার উদাব প্রবেশ 
কব নাই ? £হ ণূর্খ । তুমি কি বিবেচনা! কনিযাছ যে, দমযন্তী বিবহ-যাঁতনাষ 
প্রাণত্গ কবি তদীঘ মন আমাত নিশীন হইবে, একপ মানও কলিও 
না। মন চল্দু নিলীন হয়, এপ শ্রতি' আচ্ছ বাট, কিন্তু মনোভু 
আমাকে চক্র শান্দ নালব মুখ-চন্জ্র অর্থ কবিষাঁ দিধাছেন 5 সুগাঙ্ক। 
আমাকে বধ করিলে তোমাৰ কিছুমাত্র পৌকষ হইবে না, ববং অযশঃ 
ও কুলনিন্দা সমন্তাৎ প্রচারিত ভইাব। চেবিস্বা। বারা সুর্য অবিদ্ধা- 
মানে তাহাব দাহকতা-শক্তি লইয়া আমাকে যথেচ্ছ সন্তাপিত কব, 
আমি তাহাতে কিছুই বলিব না|, কিন্ত আমি? দ্রিবাভাগে তোমাকে ৃর্য্য- 
বিক্রমে নিজ্জিতি-গব্প দর্শন করিব । হে সবি । বুদ্ধি 'অসমাঘই ক্ফ বিত তষ, 
বেহেহু অনাবস্তা হস্তগত হইনাও চলিয়া গেল , পুনর্বার ষদি কখন আগমন 
কবে, তাহাকে বদ্ধ কবিষ] বাখিব, ভাতা হলে চত্দ্রেব মুখ আব দেখিতে 
হইবে না। আমাব এই চকোব শিশু কি অগাস্ত্যব শিব্য হইাতত পাবে না? 
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হদি হয, তাঁহ! হইলে তীহাব নিকট হইত স্ুমু্র পান শিক্ষা করিলে অনা- 
যাস চন্দ্র্ণক্ণণ-জাল পান কবিতে পাপিবে | সমুদ্র এই বিষম বিধু'ক কেন 
বাডবানলের ম্ভাঘ নিজেব অগ্যন্তব স্থাপন কবেন নাই £ লোকের উপর্লাঁবক 
শ্মবহব গিবও কেন সনুদ্র-পবিত্যক্ত গুই চন্দ্রকে বিষের স্তাষ ভক্ষণ করেন 
নাই ? কাল্রুট এক দেবতা কর্তৃক ভক্ষিত ভইয়া পুনর্ব্বাধ উৎপন্ন হয় নাই, 
কিন্ত ইহাকে দেবগণ ভক্ষণ কবিয়] ক্ষয় কবিলেও পুনব্বার নৃন্ধন হইয়া উদ্দিত 
হব। বিবহিগণ বছ সন্মান সবে বলিবাইু কৃষ্ণপক্ষ, বহুশ নাচছে প্রসিদ্ধ 
হইযাছে এবং দে তিথি বিবহিগণেব অপবিশিত সম্মানভাজন, পণ্ড্তর! 
তাহাব অনা সংজ্ঞা কবিষান্ছন। বো ভয রাহ নেজ শক্রব সদশন-চত্র- 
ভ্রমে চপ্ত্রকে গ্রাস কবে, তাঁভা না ভইলে পুনর্কুব ইহাকে গবিত্যাগ করিবে 
কেন? “ত সখি। বাহু মুগ অধ্যগত চন্দ্রকে শ্বইচ্ছাষ পবিত্যাগ কবে না, চক্র 
ভক্ষিত হইবও 'ভাভাব কনালীবান্ধ, বহিগ্ত হয। খুদরী »পৌবাণিক- 
গণ নাবাধণকে বিবহি-মন্তক-চ্ছদক না বলিষা, বাহু-মন্তক চ্ছেদক বলেন, 
যদি বাহুৰ জঠবানল থাকিত, তাত! তষইান্ধ চন্দ্র কোথায় থ]ুকিত ? কন্দ্প- 
শত্রু মখামুনগব মন্তকচ্ছেদ কবিলে কন্দর্প-দিত্র অশ্থিনীকুমাঁধদ্য তাহ! যোজনা 
কবিষাছিলেন , কিন্তু বাহু-শিব*ক যোজন! কনিবে ?হে সখি! তুমি জরাকে 
জিজ্ঞাসা কব, “স জবাসন্ধ-শবীরেব স্টায *বাহুকে কেতুব সহিত সংযোজিত 
কলাতিছে না! কেন? তুমি মদীষ বাক্যে বাহক বল যে,* “হে বাভেো।* ভুমি 
কি নিগিন্ত থিজবাঁজ বুদ্ধাত চক্তক পরিত্যাগ কবিতেছ ? জব যদি প্রকৃত 
দ্বিজবার্জ হইত, তাহা হই7& কখনই বাকুণী সেবা করতঃ পতিত ভুইয়] 
পুনর্ধাৰ দিবে আগমন কবিত না। চন্দ্র তোমাব কণ্টদাই করে বলিষা 
নিষাদপুবী ভক্ষণকাবী গরুত্তিব ভ্ষ দ্বিজবাঁজ-বাুব ইহাকে পবিত্যাগ কৰা 
ভাল ভষ নাই। ইহাব শক্তিই দা্তিকা » তাহা! ন! হইলে নিরপরাধে 
আমাক দৃগ্ধ করে (কন? বিধাতা যোডশকলারূপ দত্তুঘোগে ইহাকে নির্মাণ 
কবিয়া বিরহিনীগণেব চক্ধণ নিমিত্ত ষমাক দ্বান কবিয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে 
দ্বিজরাজ বলে। বিধাতা হবলোচনানল হইতে গ্রজলিত কন্দর্প-বদন গ্রহণ 
করিবাছিলেন তাহাই চন্দ্র এবং ভাঁহাৰ বহু-বিবহি বিনঃশ অপরাধই 
শশকলন্ক ।” ৪ 


২৪ নৈষধচরিস্ত | 


আনন্তব দমযস্তী দুবস্থিত চন্দ্রণাকে এ্রইবপ তিথস্কাব কৰা বৃথা ভাবির 
হ্বদস্থিত কন্দর্পেব নিন্দা কবতঃ কহিতে জাঁগিলেন, "হে কদদ্গ "তুমি যদি 
আমার হৃদয আশ্রষ কবিষ1 থাক, তাহ1 হইলে তাহাকে একপে দগ্ধ করি- 
তেছ কন ? ভে হতাঁশ ' ক্ষণকালমধ্যে' ইহা ভক্মীভূত হইলে স্বাশ্বব-ভক্গক 
অনলের ন্যায তুমিও বিনষ্ট তইবে, ইহা! কি বুণ্ঝাত পাঁবিশতছ ন3? মহাাদব 
ত্রিনয়নত্বেন অতিব্যাপ্তি হয বলিয়া "তামাক অদৃশ্য করিমাছেন, তুমি যদি 
দৃষ্টিগো্ঠর হইভে, তাহা হইল স্ক”ণই ত্রিপ্নত্র হইত। তুমি বতি ব্যতীত 
কুক্রপি একাকী আ্বস্থান কব না, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। এক্ষণে তুমি আমাব 
হৃদধে বাস করিতেছ, তথাপি আঁমাব বতি (৯) নাই কেন? (বাঁধ ভষ) বতি 
তোমাব অনুমৃতা হন নাই বল্যা! এক্ষণে 'ভাতাব সহিত তোমাৰ সঙ্গতি নাই। 
হে আন্ম-পর জ্ঞান-শুন্য ৷ তুমি আমাব ন্যাঁষ রুতি-বিধুক্ত আত্মামক তাপিত 
কবিতেছ কেন ? তুমি বদি সন্তাপ-শূন্য হইতে, তাহা ভইলে (তোআব সংস্র'ব 
আমাব হদঘও তাপিত হইত নী । ?ভগাব। রতি প্রচসদ্ধ পতিব্রতা। হইযাও 
কিজন্য তোমাৰ অন্ুমৃতভা হন নাই £ তুমি ববহনাগণকে বদ কলিন। পাতকী 
হইয়াছ বলিয়া কি তোমাব প্রিধতন! বতিও তোমাকে পবিত্যাগ কবিষাছেন ? 
হে কন্দর্প । হি কুন্'নব দ্বাব ম্হাদেবকে প্প্রহাব কারবা যে ফলপ্রাপ্ত 
হইয়াছ, ত হাব ভবেই বোধ হঘ নান্তিজ্রগণ কুসুম দ্বাবাঁও দ্ধ কবিস্ত ইচ্ছা 
কবেন্ুনা | 'অন্য্য দেবতাব সেবা কবিল অঞ্চতা, অপদৃত্য ও শরীব- 
বৈরূপ্য বিনষ্ক্ফুয, কিন্তু তোমার উপাঁসকগরন্ণর অন্ধ তা, অপমৃত্যু, কশতা ও 
পাওবোগ হইলা থাকে । ভে ম্মব। তমি হৃশংস*বলনা বিপাভা ”ভানাৰ বাণ 
পুষ্পমর কবিরা দিয়াছেন | ভিনি যদি ভোমাব নিগিত্ত দৃঢ় পন্প ও (লাভমষ 
বাণ কৃষ্টি কবিতেন, তাহা ₹ইলে সমুদয় জগৎ 'বিনষ্ট হইত । মভাছেবেব 
আশুগ বক যন্ধপ তিপুব দগ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ ত্বদীঘ শবাগ্িও যদি 
ত্রিলোকী দগ্ধ কবে, এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হহবা বোধ হব বিধাতা তোমাৰ 
বাণ পুজ্পময় কবিয়াছেন এবং তাহা অভ্যন্তব মধুযুক্ কবিষাছেন। লোৌকেব 
আঅন্তঃকবণ নিরবঘব, স্থতরাং অভেদ্য, এই ভাবিষা বোধ হয বিধাতা তাহা, 
কেউ তোমাব লক্ষ্য বিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি বজাকও তোমার লক্ষ্য 


(১৯) | প্রাতি। 
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ক্করিয! দিতেন, ভাহা হইলে তাহাও তোমা শরে বিদীর্ণ হইত। বিধাত। 
ভাঁমাব ম্বাঞ্চকুনুমমর কবিয়াও নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি গণ্ন। করিয়া পাঁচটা 
বাগ তোমাকে অর্পণ কবিয়াছেন | হাঁয় | তাহাতে ও সমস্ত জগৎ জঙ্জবিত হ্ই- 
য়াছে। হে কন্দর্প। তুমি অতনু হওয়াঞ্জেত জগতের অনেক উপকাব হইয়াছে, তুমি 
ঘদি হস্ত দ্বাবা আকর্ণ জ্যা আকর্ষণ কবিয়! বাণ ত্যাগ কবিতে পাঁবিতে, তাহ! 
হইলে এমন কোন মুনি নাই, যিনি ত্বদীর বাণে বিচপিত না| হইতেন। হে 
কন্দর্প। আমাৰ ছরদৃষ্টবশতঃ মহাঁদেবেবও তোঁমাব দাহন-জনিতঞ পবিএম 
ব্যথ হইয়াছে , তুমি দেবগণেব হিতেব নিমিত্ত স্বশবীর তৃ্টাগ করিয়া»সেই 
পুণ্যে তত্ক্ঘণাৎ স্বর্গে জন্মগ্রহণ কবিয়া্ছ। আমি তোঁমাব ন্যাষ পবোপকাবে 
নিঈুণ কখনও দশন বা শ্রবণ করি মা » তুমি আলিঙ্গন দ্বাব! ত্রিভুনন সন্তপ্ধ 
কবিবাঁব নিমিত্ত হরুলোচন-দহনে আপনাকে দগ্ধ কবিযাঁছ। শিব তোমাকে 
নযনানলে দুধ করিব! ভালই করিষাছেন , কিশ্তু হায় । হবি ভোমাব বধস্ত 
মধুকে পবিত্যাগ পূর্বক মধুদানবকে বিনাশ কর্ষিযা কি কবিলেন?” এইবপ 
বলিতে বলিতে ত্তাহাব বিরহ-পাওুবদন টফ হইযা উঠিল, বোধ হইল যেন 
নদ তাহাঁব তিরস্কাবে কুপিত হইয়া শোঁষণ বাণ প্রয়োগ কবিযাছেন। 
দময়ন্তী আব অধিক কথা ক্লুহিতে না পাবিয়! হুষীন্তাৰ অৰলম্বন কবিলে, 
সধ্ীগণ নানাবিধ বাঁক্যে তাহাঁব সান্বনা করিতে লাগিল ।**কেহ কহিল, 
“রাজপুত্র 1 এক্ষণে স্বাভাবিক ধৈর্য অবলম্বন কবিয়াঞনিদয কুস্ম্ুশায়ক 
হুইতে জীবন বক্ষ! কব।”, দম্শলান্তী কহিলেন, “সধি। জীবুদ্ই আমাব শক্ত, 
তুমি তাহাকে বক্ষা করিতেঞবলিছ্তছ কেন?” কেহ কহিল, প্প্রযসখি। 
কোকিল ত কুনু কুহু ববে চন্দ্রবিবোবী তিণিব (৯) আগ্মান করিতেছে, 
তবে তাহাব উপর বিবন্ক হইতেছ কেন?” 'দময়ন্তী কহিলেন, “ভাহাঁব 
শব্দেই আমি বিত্রস্ত হইতেছি, অর্থ-চিস্তাঁব সমধ পাইতেছি না” এইবপে 
কিয়ৎক্ষঘ্র সখীগণেব সহিত কথোপকথন কবিয় দমযন্তী প্রবল সন্ভাপে 
মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন? সখীগণ তাহার মুখে জলমেঁচন ও শবীবে মৃণালাদি 
শীতল দ্রব্য স্বাপন করিয়া সত্বর তাহার চৈতন্ত সম্পাদস্ন যত্র করিতে 











(১) অমাবন্তা । কু ইঈহাব নামান্তব। 
£ 
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লাগিল। অনস্তর সাহার মচ্ছি তভাব, অপগত হুইলে শাহীরা হর্ষোৎফুল 
লোচনে চীৎকার করিয়া উঠিল। 

রাজ। ভীম, সহস। কন্তার অস্তঃপুর মধ্যে কোলাহল আকর্ণন কবিষ়্া, 
সংত্রস্ত হৃদয়ে তথায় আগমন কবিষ্বেন এবং কন্তার শারীরিক অবস্থা অব- 
লোকন করিয়া বিষম পীভার আশঙ্কার মন্ত্রী ও বৈদ্যবরকে আহ্বান কবিয়া 
গাঠাইলেন। তীহাবা আপিয়া একবাক্যে কহিলেন, পরাঁজন। আমব। 
ুক্রুত (৯) চবকবাঁক্যে সমস্ত বিষয় অবগত আছি, নলদ (২) ব্যতীত 
কেহুই ইহাব তা'পৃশাস্তি কবিতে পাবিবে না ।» 

বাজ। ছুহিতার তাদৃশী অবস্থা অবলোকন করিয়া অত্যস্ত ব্যাকুল হ্ইয়া- 
ছিলেন, এজন্য যদিও তীহাদদের বিভিন্নার্ঘবোধক বাক্য শুনিতে পাইলেন না, 
তথাপি দময়স্তীর ভাব দেখিয় তাহাকে দর্পক-শায়ক-পীডিতা বলিয়া! বোধ 
কবিলেন। অনন্তর তিনি লক্জাবনত্! দময়ন্তীর মস্তক উন্নমন করিয়। 
আশীর্বাদচ্ছলে কহিলেন, “বৎসে। তুমি কতিপয় দিবসের মধ্যে স্বপ্ম্ববে 
অভিমত স্বামীলাভ করিবে।” অনন্তব তাহার সখীগণকে কহিলেন, 
“হিমখতু গত হইলেই এইন্প €কামলাঙ্গীগণের শরীরে কুন্গমও শরতুল্য হয়, 
অতএব তোমরা ইহার উপযুক্ত শুশ্বষা কর। . তোমাঁদিগেব বয়স্তা কতিপয় 
দিবসেব মধ্যে স্বয়স্ববে অভিমত পতিলাভ কবিবেন। এক্ষণে তোমব! 
সান্বনাবাক্য 'প্রযেটগে ইহার শবীব-কাঁশ্য অপনয়ন করিতে চেষ্টা কব ।” 
বাজ যে কন্যাকে কিছুই জিজ্ঞাসা! কবিলেন লা এবুং তাহার শবীবের পাত 
প্রভৃতি দর্শনে বিষম-শবপীডা বৌধ ক্রিয়া »আশীর্বাদচ্ছলে থে সাস্বনা 
করিলেন, তাহ! ম্বরণ করিয়া! দময়স্তীব সখীগণ যুগপৎ আনন্দিত ও লজ্জিত 


হইল। 
(৯ মন্ত্রিপক্ষে উত্তমরূপে আকর্ণিত চৰেব বাক্য । বৈদ্যপক্ষে সুত্ত ও 


চরকনামক গ্রন্থদধয়েৰ উক্তিতে । 
(২) নলদাতা | পক্ষে বেণার মুল। 








পঞ্চম সর্গ। 





মহারাজ ভীম যে সময়ে রাঁজগণকে স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের 
আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই স্বময়ে দেবর্ষি নারদ ইন্দ্র দর্শন- 
মানসে ত্রিদশ-নিলয়ে গ্রমন কবিলেন। গমন সময়ে তাহাৰ “সপক্ষ পর্বধতও 
তীহ্খুর সহিত গমন কবিক্বাছিলেন। নাধদ বিমানে আবোহণ না কবিয়াও 
অনায়াসে আকাঁশে উখিত হইলেন + সাধাবণ €লোকেব যানাদিতে প্রয়োজন 
হয় বটে, কিন্তু যোগীগণেব তপন্তায় সমস্ত সিদ্ধি হয়। বিমানপতিগণ 
চক্রলে'ক প্রভৃতিব অভিমান পবিত্যাগ পুর্ব তীহাঁব চবণে প্রীণত হুইয়! 
প্রার্থনা কবিলেও তিনি তাহাদ্দেব অতিথি হইলেন না। দিবাক তাহাব 
সন্তাপ-শঙ্কাষ দিবসীয় শশধবের ন্যায় সংযস্ভবশ্মি হইলেন , তিনি নিজ কিবণ- 
জালে দ্বিজবাজকে (১) পবাভৃত কবিতেন, এক্ষণে দ্বিজরাঁজও (২) স্বীয় কিরণে 
তাহাকে পবাভৃত কবিলেন।__গ্রই পৃথিবীতে সকলেই'ম্ব স্ব কর্মফল উপ- 
ভোগ কবে। : 
অনন্তর নারদ স্বর্গীয শ্রোতস্বতী মন্দাকিনী সন্দর্শন কবিয়া » পৰম 
আনন্দিত হইলেন। এইদ্বপে* অনন্ত ঝুঁববর্ উত্তীর্ণ হইপধী নাবদ ইন্দ্র 
নিকেতনে উপস্থিত হইলে, বীঁসব "্তীহাকে ও তদীয় সহগামী পর্বতমুন্নিকে 
যথোচিত অর্চনা কবিলেন ও কথাপ্রসঙ্গে বহুকাল পধ্যন্ত বাজগণের 
অনাগমনেব কাঁবণ জিজ্ঞাস্ু হইয়া নাবদূকে কহিচুত লাগিলেন, “হে খষে। 
যাঁহাঁরা পর প্রহবণে বিক্ষতদেহ হইক্জা! অবনীপৃষ্ঠে পতিত হয়, এক্ষণে নৃপ- 
ংশ ৩) নকল কি সেবপ বীবকবীব প্রসব কবে নু? বীরগণ সংগ্রামে 
দ্বর্গগমনের প্রতিবন্ধক স্ব স্ব পার্থিব শবীক্প পবিত্যাগ কবিয়া মদীয় অতিথি- 
সৎকার উপভোগ করে, এক্ষণে তাঁহাবা আমাঁকে অভিশপ্ত ব্যক্তিব স্তাঁয় 
পরিত্যাগ করিয়াছে , একারণ কেবল নিজ-ন্থখসাধন-কদর্থিত এই সম্পত্তি 
9 চন্দ্র । (২) বিপ্রশ্রেষ্ঠ । (৩) কুল, পক্ষে বৃক্ষবিশেষ ! 
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আমার রুচিকব হইতেছে না। (শম্পদ্‌ পূর্বজন্মাঙ্জিত পুণ্যব্যয়ে প্রাপ্ত হওয়া 
যাঁয়, এজন তাহা বিপদ্স্বৰপ। বিধাতা কেবল তাহাতে সংপ'ত্রে দানরূপ 
একটা শাস্তিবিধি কবিয়। দিয়াছেন। হে ভগবন্ আপনি ইহাঁব কাঁবণ 
নির্ণয় কবিয়া আমাব সংশয় অপনোদন “করুন” এই বলিষ! বাসব, উত্তর 
শ্রবণাভিলাষে নির্নিমেষ লোচনে নাবদের মুখদর্শন কবিতে লাগিলেন। 
নারদ ইন্দ্রের বিনক্িভাব অবলোকন কবিয়া অতিমাত্র বিশ্মিতচিত্তে 
সহান্তমুখে কহিতে লাগিলেন, “হে পাকশাসন। তুমি শতসংখ্যক যজ্ঞ 
কবিশ্না যে পুণাজ্ঞচয় করিয়াছিলে, তাহাব ফলে এই ইন্ত্রত্বলাত করিষাছ, 
কিন্তু এক্ষণে ইহাতে ও অবজ্ঞা! প্রকাশ করিতেছ , অতএব তোম! ব্যতীত অন্ত 
কেহই এরূপ পবিশ্রমলন্ধ ব্ষিয়ে অনার করে না, এরূপ অনির্বচনীয় 
সম্পদে ষে ভোমাব বিনয়িভাঁব দূর হয় নাই, ইহা কেহ সাক্ষাৎ অনুভব ন! 
করিলে বিশ্বা কবে না । তুমি “সম্পদ অতিথিকে দান কবিব; স্বীয সুথ- 
সাধন গ্রীতিকৰ নহে” এইরূপ যাহা বলিলে তাহাতে বোধ হইতেছে যে, 
বিধাতা তোমার বহির্তাগের স্াষ ছন্তরেও অধিক দৃষ্টি স্থষ্টি করিয়াছেন। 
হে বাসব। তোমাব এই স্বভাঁব-ন্ুন্দব স্বভাবে আমব অত্যন্ত প্রীত হইযাঁছি। 
আশীর্ধাদ কবি তুমি' অনংখ্যকাল ব্যাপিয়: স্বর্গ শীঘন কর এবং সকলের 
প্রধান হও । বাজগণ কি কাবণে সংগ্রামে শবীব পবিত্যাগ পূর্বক আর 
এস্থান্কে আগমন করে না, সেই জগতেব তরুণগণেব প্রি বৃস্তান্ত শ্রবণ কর। 
মহারাজ ভীমের দময়স্তী নামী এক কুমাধী তনয়া আছে, সেই তনয় 
পৃথিবীর রত্বভৃতা ও কন্দর্পের মমোঘ অস্তন্ববপা* বিশেষতঃ এক্ষণে যৌবনে 
পদার্পণ কবান্ে প্রতিক্ষণ অনির্বচনীয় পৌন্দর্যযশাপিনী হইতেছে। সে ষে 
কোন্‌ পুণ্যবান্কে পতিদ্থে ববণ কবিবে বলিতে পাবি না, আমবা যোগী, 
সুতরাং পরমাণু পর্য্যস্ত প্রত্যক্ষ কবিতে প্ববি, কিন্ত দময়ন্তীর মনঃ পবমাঁণুব 
লক্ষা-গুহাশায়ী সেই (পুকষ-সি ₹হকে কিরূপে প্রত্যক্ষ করিব ? রাজা ভীম 
তনয়ার স্বস্্ববের উদ্যোগ করিতেছেন। বিধার্তা রাজগণেব আহ্বানার্থ 
কন্দর্পকে দূত্তরূপে প্রেরণ করায় তাহারা! তাহার অদ্দীন হইয়া! মঙ্গরকে গরের 
ন্যায় বিবেচন! কবিতেছে । যে যে গুণ বা তৃষণ দময়স্তীর অতি প্রিয়, 
রাজগণ্ও সেই সেই গুণ বা ভূষণে আসক্ত হইযা অন্ত অপেক্ষা কিছু 
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আধিক্যকেই পৌরুষ বিবেচনা কর্তেছে,১এজন্য তাঁহার! ্বর্গে আগমন 
করিতে অনষ্জি্জাষ করে না, তাহাঁদেব মতে দময়ন্তী ও স্বর্স উভয়ের অনেক 
পার্থক্য। পৃথিবীতে দময়স্তী-অন্গরক্ত নৃপতিগণের যুদ্ধ দেখিতে ন! পাই 
নিতাস্ত অসন্তষ্ট হৃদয়ে স্বর্গে আগমন কবিয়াছি ; ইচ্ছা! যে, তোমাব "সংগ্রাম 
দর্শনে স্থুখী, হইব। আমি জানি যে, তুমি যেরূপ পরাক্রাস্ত, তাহাতে 
কেহই তোমার সহিত বিবোঁধ করিতে সাহসী হয় না, তগাপি তোমাকে 
যে জিজ্ঞাসা! করিতেছি, তাহা কেবল অভিলিষিত পদার্থে অতান্ত *রমাসক্তি 
বশতঃ কিবেচনার ধ্বংস হয় বলিয়া জানিও |, 
স্বদেবর্ধি এই বলিয়া বিরত হইলে ইন্দ্র কহিলেন, “হে তগবন্। আমি 
যাহা জয়চিহ্ৃ-অস্কিত হস্ত উপধাঁন করিয়!, নির্ভয়চিত্তে স্থুখে শয়ন করিয়! 
থাকি, সেই অস্থুরাবি মদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্র খন আমাব রক্ষিতা, তখন 
আমি কি গিমি্ত যুদ্ধচিন্তঠ করিব? উপেক্র্ বিশ্বর্ূপী বলিয়া জৈমিনি মুনি- 
স্বরূপ , এজন্য তিনি দেবগণেব বিগ্রহ (১) সা কবিতে না পাবিয়া ষদীয় 
বস্ত ব্যর্থ কবিয়াছেন 1 এই বলিয়া ইন্ত বিবত হইলে, নারদ দীর্ঘনিশ্বাম 
পবিত্যাগ পূর্বক ক্ষীণস্ববে কহিলেন, “আমি পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গ ও 
পাতালের এবং স্বর্গে আসিয়! মর্ত ও পাতালের যুদ্ধ *মাঁশঙ্কায় স্থখী হইতে 
পারি না, কেবল বৃথ! পরিশ্রষ লাভ হয় ৮ আমি তোমাকে দ্বর্শন করিলাম, 
এক্ষণে আমাকে মর্ভলোকে যাইতে অন্থজ্ঞ! কর , বোধ স্থয় তরথীয় দমুযুস্তীকে 
বিবাহ করিবার নিমিত্ত রজগণ পবম্পব "বিবাদ কবিতেছ্৪ এই বলিয়! 
বলপূর্ব্বক ইন্দ্রকে নিবাবণ কীবিয়া*পৃথিবীতে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্র নিবা- 
রিত হইয়াও কয়েক পদ তাহার অনুগরমন কবিলেন। পর্বত, পর্বতিপক্ষ- 
চ্ছেদকেব নিকট নিজের ফৌন পক্ষ প্রকাশ কবেন নাই, কেবল নারদবাক্যে 
অনুমোদন কিয়াছিলেন। 
নাবদের মুখে দময়ন্তীর বৃত্বান্ত শ্রবণ কবিয়া, ইন্দ্র তাহাকে বিবাহ করিতে 
কৃতনস্বলন হইলেন, এবং পৃথিবীতে গমন করিবাব নিমিত্ত সঙ্জিত হইলেন। 
অগ্রি» বরুণ ও যম ইহীবাও দময়স্তী-লিপ্সায় ইন্দ্রের অনুগামী হইলেন। 
প্রথমে একজন পথ করিলে তাহার অনুগামী ব্যক্তির অভাব হয় না। ইহারা 
০১) যুদ্ধ, পক্ষে শরীর । 


৩০ নৈষধচরিত । 


সকলেই পৃথক্‌ পৃথকৃতাঁবে চিত্ব-বশীকরধ-নিপুণা স্ব স্ব দুন্তী দমরস্তীসমীপে 
প্রেষণ করিলেন এবং পবম্পর গোপন করিয়। সংগ্রামসন্তোষকণর্টে ভীমেব 
নিকট, মণি মুক্তা প্রভৃতি উপায়ন প্রেবণ করিলেন। হাঁয়। তাহারা বিবুধ 
হইয়াও যে স্বর্গ পরিত্যাগ পুর্বক পৃথিবীতে আগমন করিলেন, ইহা অতি 
আশ্চর্যজনক । অথবা স্বর্ন বলিয়! গ্রসিদ্ধ কোন স্থান নাই, চিন্ত ষে স্থানে 
অন্ধরক্ত হয়, তাহাই স্বর্গ । 

দেবপণ দ্রতগামী যানে আরোহণ পূর্বক অস্বরদেশ অতিক্রম করতঃ 
পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়! দূরদেশ-উৎপন্ন একটা শব্দ শ্রবণগোচর কবিলেন ১ 
অনন্তর পশ্চান্তাঁগে দৃষ্টিনিক্ষেপ কবিয়াঁ দেখিলেন যে, একখানি দ্রুতগামী 
প্যন্দন আগমন কবিতেছে। তাহাতে অলৌকিক পৌন্দর্যাশালী নল সাবথিকে 
বিশ্রাম করিতে বলিয়া নিজেই অশ্বচালনা করিতোছিলেন। বরুণ নলেব 
অসামান্য €দীন্দর্য্য অবলোকন কবিয়া ষে জভস্ব প্রাপ্ত হইলেন, 'তাহ। তিনি 
জলাধিপতি বলিয়! তাহার উপযুক্তই হইয়াণ্ছল। যম তাহাব বূপাতিশর 
দর্শনে যে গ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেম, তাহাতেই লোকে অদ্যাপি তাহাকে 
কাল বলে। বন্ধি নলের রূপ অনলোকন কবিয়া যে সস্তাঁপ প্রাপ্»ু হইলেন, 
অনলত্ব (১) তাহাব 'জনকতাবচ্ছেদক না 'হইলেও অনলত্বই (২) তাহাৰ 
কারণ। কৌশিক (৩) সহত্র চক্ষুতে আপনাঁৰ ও নলের সৌন্দরধ্য 
দর্শন ক্ববিয়া আপনাকে কৌশিক (৪) বলিয়াই বোধ কবিলেন। দেবগণ 
নলের নিরতিশ্য সৌন্দর্য অবলোকনে অপ্ত্যন্ত “বিম্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং 
মৃতস্বরে পবস্পর কহিতে লাগিলেন, “আমবাঁ লোকমুখে নলেব যেরূপ 
সৌনদ্য্যাদি শ্রবণ করিয়াছি, ইহাতেও তাহাই দেখিতেছি, অতএব এই 
ব্যক্তিই নল হইবে । দেখিতেছি নল শ্বয়ম্বযোঁচিউ বেশতৃষাঁয় অলম্কত, ইহা 
সবয়ম্বরের সময়ও বটে এবং এই পথে কুণ্তিন নগবে যাইতে হয়। অতএব 
বোধ হয়, নল দমযস্তীকে বিবাহ করিবাব নিমিত্ত কুণ্ডিন নগবে যাইতেছে । 

যম, বরুণ ও বন্ধি প্রথমে নলের রূপাতিশয় অবলোকন করিয়া অত্যস্ত 
আনন্দিত হইলেন, পরে দমযুন্তীর বিবজ্স স্মরণ করিয়! অত্যন্ত ছুঃখিতচিত্তে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । খম ভ!বিলেন দময়স্ত্রী নলকে ববণ করুক বা ন! 

(৯ বহ্কিত্ব। (২) নলভিন্ত্ব। (৩)ইন্দ্র। (৪) পেচক্ষ। 
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করুক, কিছুতেই আমার প্রিষ্ হইবে না9 ঘ্বর্দি নলকে বরণ করে, তাহা! 
হইলে ত পরুন কথাই নাই, যদ্দি নলকে পরিত্যাগ কবিয়া আমাকে বরণ 
কবে, তাহা হইলে সে অপ্তপক্ঞা বলিয়া প্রিয় হইতে পারিবে না। বরুণ তাঁবি- 
লেন দমযুস্তী যদি আমা! অপেক্ষ। নলের অধিক মহত্ব আছে, ইহা! না জানিতে 
পারে, তবেই আমাকে বরণ করিবে, কিন্তু তাহা হইবে না, নলের রূপাতিশয় 
গোপন থাকিবে না। বহ্ছি ভাবিলেন হায়! দময়স্তী য্দি নলকে বরণ 
করে, তাহা হইলে আমি লজ্জায় গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পাক্চিৰ না? 
গ্ছেও নিজ বনিতাঁর নিকট কিন্দুপে মুখ দেখাইব ? দেবন্ধর্স এইনপ উস্তা 
কবিয়! আত্ম কর্তব্য কিছুই স্থির কবিতে পারিলেন নাঁ। এক ইন্দ্র ব্যতীত 
সকলেই পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। 

সহচবগণকে কিংকর্তব্যবিমূড দর্শন কবিয়। বঞ্চনা-কুশল ইন্দ্র মলকে 
বঞ্চনা করিঝব অভিপ্রায়ে কহিতে লাগিলেন, ““হে রাজন? তোক্গার সর্ব 
জীন কুশল ত? আমবা তোমাকে বীরসেন-তনয় নল বলিয়া অনুমান 
কবিয়াছি। বীরনেন আমার অর্দাসনে উপ্ঠুবেশন করিতেন , ত্রাহাব শরীরের 
চিহ্ন তোমাতে বর্তমান বহিয়াছে। হে নল! “তুমি কোথায় যাইতেছ, ইহা 
জিজ্ঞাসা! কবিবার প্রক্নোজন নাই, অন্য আমাদের যাঁএা শুভ বলিতে হইবে, 
এজন্য অর্ধপথে তোমাব সাক্ষাৎলাভ কব্তিলাম। হে নৈষধ? ইনি দণ্ডধব, 
ইনি হতাশন, ইনি বর্ণ এবং আমাকে দেবগণের অধিপন্চি বলিক্! জািবে । 
অন্য আমবা তোমাব.নিকট যাচ্চকরূপে উপস্থিত হইগ্মাছি, টুখাই প্ররুতার্থ 
জানিও। ক্ষণকাঁল অধব-ক্লেখ দূর*কবিয়া আমাদের প্রয়োজন জ্ঞাপন কৃরি- 
তেছি।” বাসব এই বলিয়া বিরত হইলেন, বিশেষ করিয়া কিছুই বলিলেন 
'না। বৃহস্পতি ধাহার শৈশকাবধি শিক্ষক, তীহাব বাক্‌-চাতুর্ষ্যে বিচিত্র কি ? 

নল অর্থিনাম শ্রবণে পুলকিত-কলেবর হইয়া দেবগণের চরণে প্রণাম 
কবিলেন এবং “দিগধিপতি ইন্দ্রাদির দুর্লভ বস্ত্র কি? তাহাই বা কিরূপে 
আমার অধীন হইল ?*এই মনে করিয়া, অত্যন্ত সপ্দিপ্বচিত্ে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। “সামান্ত যাঁচকে প্রার্থনা করিলে জীবন পথ্যস্তও দান করা যায়, 
এমন পদার্থ কি আছে যাহা দেবগণের অধিপতিকে দান করিয়! প্রীতিলাভ 
করিব? এই বহুরত্বা পৃথিবী ধাহার যোড়শাঁংশের সদ্বশী নহে, দেই দময়ন্তী 
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কেবল আমার জীবন ও ধন অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ ) তাহাকে দান করিতে পারিলে 
ইহাদের প্রীর্থনার উপযুক্ত হয়; কিন্তু আমি ত তাহার প্রতুপ্দহি; আমি 
কিরাপ ইহাদের অভিলাষ জানিতে পারিব, যাছাতে ইহাদের প্রার্থনার 
অপেক্ষা না করিয়াই অভিলবিত বস্ত শন করিব? যে দাতা কোন প্রকারে 
যাচকের অভিপ্রায় অবগত হুইয়! তাহাকে প্রার্থনা করিতে অবকাশ দেয়, 
নে অধম দাতা; যে ব্যক্তি বিলম্ব করিয়! দান করে, তাহাক যাচকের চাটু- 
ক্য, ছুববস্থ! কীর্তন ও বারংবার প্রার্থন। শ্রবণ করিয়! যে পাপ হয়, তাহা! 
টানি লিলা দান-বিধিতে যে কুর্শজল দানের নিয়ম আছে, তাহাতে 
উপলব্ধি হয় যে. অর্থীকে তৃণ বিবেচনায় কেবল ধনদান করিবে না, জীবনও 
দান করিবে) যে ব্যক্তি জীবনে ষাঁচকের অভিলাষ পূর্ণ করে নাই, পৃথিবী, 
পর্বত ও বৃক্ষাদি ঘ্বারা ভারযুক্ত না হইয়া তাহা! দ্বারাই ভারযুক্ত হইয়া! 
থাকেন । *এই দেবগণ পুথিবীর অন্য বদান্ত সকলকে পরিত্যাগ পূর্বক 
আমার নিকট প্রার্থনা করাতে আমি যে কীন্তিপাত কবিলাম, তাহার বিনি- 
অয়ে ইহীদিগকে কোন্‌ বস্ত দান করিব ? হায়! এই ধনী ব্যক্তি মরণকালে 
সমস্ত ধনরাশি পরিত্যাগ করিয়া একাকী পরলৌকে গমন করিবে, এই 
ভাবনায় দক়ার্ড হইয়! যাচকবন্ধগণ তাহার ধগ সকল পবলোকে লইয়া যাইতে 
ইচ্ছা করেন, এবং ইহলোকে একগুণ দান করিলে পরলোকে কোটাগুণ 
পাওয: যাইবে, এই ভাবিয়। সাধুগণ পারলৌকিক কুসীদ অবিনশ্বর করিবার 
নিমিত্ত যাচকঁভধমর্ণকে দান করেন।৮ 
দেবগণ নলের তৎকালীন প্রসন্ন মুখকমল অবলোকন করিয়া কার্ধ্যপিদ্ধি- 
বোধে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। নল ক্ষণকাল এইক্প চিন্তা করিয়া 
স্ডাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, “হে দেবগণ।' কাধ্য ও কাবণেব প্রভেদ 
নাই, জনদেহও অন্নজনিত ; এজন্য মদদীয় লোচনদ্বয় আপনাদিগের শরীর 
সন্দর্শন করিয়। অমতে নিমজ্জনজনিত ন্ুখ অনুভব কবিতেছে। আমি 
সামান্ত মনিব, নুতরাং যাহার দে আপনাদিগকে 'র্শন করিব, এরূপ কোন 
তপন্তা ক্ধি নাই ; তবে যে আপনাদিগকে লোচনপথের অথিতি করিলাম, 
ইছা মদীয় পূর্বপুরুষগণ্র তপস্তা! প্রভাবে সংঘটিত হইয়াছে। তৃতধাত্রী 
পৃথিবী সর্কসহন ব্রতের ফলে নিশ্চিত প্রতিষিত হইয়াছেন, এসন্ত 
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আপনারাও স্বীয় পাঁদ পঙ্কজ ছ্বাবা ইহার পুজ্ করিতেছেন । আঁমি বাক 
হইলেও আঁাবা আম। হইতে জীবন-অথধি অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক 
বে বস্ত লাভ করিতে ইচ্ছা কবিয়াছেন, আমি তাহ! দ্বাবাই আপনাদ্দিগেব 
চরণ পুজা করিব। এক্ষণে বলুন, সেই বস্ত কি? , 

নল অশক্ষিতভাবে বিনয় পূর্বক এই বলিপ্না খিবত হইলে কপটতা- 
কুশল ইন্দ্র বক্রভাবে কহিতে লাগিলেন, “হে অবনীচন্দ্রা আমব! 
দ্রমরস্তীব পাণিপীভন প্রার্থনা করি ১ হে গ্িতেত্দ্রি্। ইহাতে তুমি* আমা- 
দিগের দূত কার্ধ্য কবু। প্রথিবীতে অনেক নরপতি অরছে, কিন্ত প্ভূমি 
সন্ধ$ তাহারা কূপ » স্বর্গে অন্ান্ গ্রহগণ বহিয়াচ্ছে, কিন্ত সুর্য্যেব স্তাপ় কে? 
আমব! সর্বজ্ঞ বলিয়াই তোমার অগাধ গুণসাগ্র বিদিত আছি । অতএব 
এই গোপনীয় কাধ্যে আমবা তোমাকে দৃতরূপে নিয়োগ না করিস 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না । ধনু বেরপু বাণ নিক্ষেপঞ্চালে বক্র 
হয়, সেইরূপ ইন্দ্র গুদ্ধবংশজাত (১) ও গুণাশ্রয় (২) হইয়াও সপক্ষ ৩৩) 
খু (9) নলকে প্রতারণ। কবিবার নিক্িন্ত বক্রভাব অবলম্বন্ূকবিলেন | 

কুটিল ব্যক্তির সহিত দবলতা৷ নীতিবিরুদ্ধ , এজন্ত নল পূর্বোক্ত বাক্য 
সমুদায়ে ইন্দ্রের কপটতা বুঝিতে* পারিয়া তাহার উপযুক্ত বাক্যে কহিতে 
লাগিলেন, “হে দেবগণ। আমারই জন্সাস্তরীক্স পাপের আধিক্য বশতঃ 
আমি আপনাদ্িগেব অনির্বচনীয় মাহীত্্য লঙ্ঘন কবিত্ে ইচ্ছা! করিল্মাছি। 
যদিও আপনাবা সর্ধজ্ত বপিয়। সকলের মন্দোবৃতি অধ্ঈগত ভাছিন, তথাপি 
মৌনাবলগ্বন করা আমার উচিত *নহে। বরং “আমি ইহা পাঁবব না” 
এইরূপ বাক্য বলিজে লজ্জিত হইতে হয় তাহাতে ক্ষতি* নাই, তথাপি 
অপরের যে বাক্য নিজের অনভিপ্রেত, তাহা স্বটকার করা বিধেক্ নহে। 
আপনাদিগের নির্মল দর্পণ, সদৃশ বুদ্ধিতে জগতের সমস্ত বিষয়ই প্রতিবিস্বিত 


ঙ ঙ 
(১) নিশ্মল বংশে উৎপন্ন, পক্ষে কীর্টাদি দ্বারা অচ্ছিদ্রিত বৃক্ষ বিশেষ 
হইতে উৎপন্ন । 
(২) গুণের আশ্রয়, পক্ষে জ্যাব আশ্রয়। 
(৩) সহানি, পক্ষে পক্ষযুক্ত। 
(৪) সবল-প্রন্কাতি, পক্ষে নরল। 


৫ 
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হইতেছে , তথাপি যাহার যাহ উপযুক্ত নহে, তাহাকে সে আজ্ঞা করিতে- 
ছেন কেন? আমি এ সমস্নে দময়স্তীকে বিবাহ কবিবাব নিমিস্তশ্যাই তেছি, 
সুতরাং কিরূপে আপনাদিগেব দূত কাধ্য করিব। আপনার! লৌকপাল, 
আমি আখনাদিগের নিকট তৃণতুল্য, আমাকে বঞ্চনা! করিতে কি আপনা- 
দিগের ত্বখাও হইতেছে না? আমি দময়স্তী-বিবহে ক্ষণে ক্ষণে উন্মত্ত ও 
মুচ্ছিত হইয়া থাকি, স্থৃতবাঁং কিকপে গোপনভাবে আপনাদিগেব এই কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিব বলুন? আমি বীহাকে চিন্তা কবিয়া জীবন ধারণ কবি, 
সেই দমস্বস্তীর স্ীপে কিরূপে ভাব গোপন কবিতে সমর্থ হইব) পশ্ডিত- 
গণও ইন্দ্রিয় জয় কবিতে শক্ত হন না। প্রহ্রীগণকে বিনষ্ট না কবিষাই 
বা কিরূপে মাদৃশ বক্তি অস্তঃপুবে ভৈমী-সন্দর্শন লাভ করিবে ? এবং তাহা 
করিলেও কুমাবী দয্তী, নিষ্ঠুর ভাবিদ্া আমাঁকে বিশ্বীস করিবেন না। 
দধীচি প্রস্ততি দাতৃগণ প্রাণ পধ্যন্ত যাহাব মূল্য স্থির করিযাছেন, আমি 
প্রাণ অপেক্ষা শতগণে শ্রেষ্ঠ প্রিয়া দ্বাবা সেই যশঃ কিরূপে ক্রয় করিব। 
আপনাব! যেরূপ দময়ন্তী নিমিত্ত আমাৰ নিকট প্রার্থনা কবিতেছেন, 
আমাবও সেইরূপ তীভাব জন্য আপনাঁদিগেব নিকট প্রার্থনা কবা উচিত। 
যদিও আমি পুর্বে কাহাবও নিকট প্রার্থনা কবি নাই, তথাপি আপন!- 
দিগেব যাক্ষা। শ্রবণ কবিয়া আপনাদিগের নিকট হইতে তাহা শিক্ষ! 
কবিঢতছি। আমি প্রত্যহ আপনাদিগে পুজা কবি দমধস্তী লীভেব 
নিমিত্ত রর প্রানী কবিষাছি ? 'আপনাবাও যদ আমাব সেই প্রার্থন। 
শ্রবণ নাঁ করিয়া লজ্জিত না! হন, তাহা হইগে আমাঁবই বা লজ্জী কেন হইৰে ? 
দময়ন্তী পুর্ব্বে আমাকে বিবাহ কবিবেন অঙ্গীকাব কতিয়াছেন, এক্ষণে 
আমি আপনাদিগগর দৃূতরূপে তথাষ গমন কবিলে তিনি আমাকে দেখিয়া 
কেঘল লজ্জিত হইবেন । হে দেবগণ? এই দুতকন্্ম আমাব অত্যন্ত অনুচিত? 
আপনাবা প্রসন্ন হউন, ছুঃখিত হইবেন নী। আপনাদিগের এই দূত 
প্রেরণ অত্যন্ত অযৌক্তিক , ইহাতে আঁপনাঁবা কেবল উপহাসাদ্পদ হই- 
বেন, কাধ্য সম্পন্ন হইবে না। 

ইন্দ্র নলের এই বাক্য শ্রবণ কবিষা স্বীয অন্চবত্রয়েব মুখে প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিশেন এবং সন্গঙ্গ হ্ান্ত কবিক্না কহিতে লাগিলেন 
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পহে নল! তুমি যাহা! বলিলে তাহা চন্্রবংশ্মুয়ের উপযুক্ত হইল না। পূর্বে 
অঙ্গীকার খদ্দিয়া এক্ষণে তাহ! ভঙ্গ করিতে কি তোঁমাঁব লজ্জা হইতেছেনা ? 
হে বীব। তুমি কি ্বপ্নোপিয ভক্কুর এই জীবলোক অবলোকন করিতেছ,না ? 
কি আশ্চর্য্য । এই নশ্বব জগতে তুমিও ধর্ম ও,যশঃ পবিত্যাগ করিতে 
অভিলাষ করিতেছ ? যে যাঁচকের প্রার্থনা পুবণ করে নাই, তোঁষাদেব বংশে 
একপ ব্যক্তি কেহ কি জন্ম গ্রহণ কবিয়াছে? তুমি অর্থিগণেব প্রতি কখন 
ন--অক্ষব প্রয়োগ, কব নাই, এজন্য তাহার! বিবেচনা! করিত যে, “ইনি বর্ণ- 
মালা অধ্যন কবিবাঁবু সময়ে নকীব অধায়ন কবেন নাই কিন্বা! অধ্যয়ন ক্ষবি- 
য়ঞ্৬্বিস্বত হইয়াছেন |” অত এব এক্ষণেও সেই ন--অক্ষব প্রযোগ কবিও 
না। অনল কহিলেন, “হে নল তমিকি কাৰণে এই লব্ধবশঃ পণ্বতাাগ 
কবিতেচ্ব? তোঁমা ব্যতীত আব ?কহুই এই কনুরক্ষুপতিকে যাচকৰপে প্রাপ্ত 
হয় নাই ।৮" যম কহিলেন, “হে বীবসেন কুল প্রদীরা ৷ তুমি দময্তী*নিমি যে 
দুঃখে অভিভূত হইতেছ, তাহা চন্দ্রবংশীষেব উপযুক্ত নহে। হেবৎস! 
বিদ্বব পর্বত কঠিনেৰ অগ্রগণ্য এবং কামধৈন্ন পণ্ড, ইহাবা৪ খন যাঁচককে 
নিবাশ কবে ন1, তখন তুমি কিৰপে আমাদিগকে প্রতাখ্যান কবিতেছ ? 
কেহ ক্ষণকাঁলও জীবনেব প্রতিভ হয় না, এজন্য বিনেচক ব্যক্ত যাঁচকেৰ 
প্রার্থনা পুবণ কবিতে বিলম্ব কবেন নাং নয়নদ্ষ নিমেচ্ছলে শীঘ্র যবণ 
সুচনা! করিতেছে 1” 

অনন্তব বকণ কহি"্লন, হে নল" ভবাদৃশ “চন্্বংকীয়ঠাণেব কীর্ডিই 
প্রিষপত্ৰী, দান-জল তাহার মুক্তাহীব , অতএব তৃমি সামান্ত স্রীব নিমিত্ত 
প্রিয়পত্ধী কীন্তিকে পবিত্যাগ কবিও না । হাব চন্দ্ব ও বর্ম অভেদ্য 
এবং ধাহাব অস্থি বজ্তমব, সেই কর্ণ ও দধীচি ষখন্ত চিরকাঁল এ জগতে বাস 
কবিতে পারিবেন না ও পাবেন নাই, তখন হে ধীর। তুমিও ধর্মকে 
অবস্তা করেও নাঁ। যাহাতে নিবদ্ধ হইযা বলি ও বিন্ধা অদ্যাপি বিচলিত 
হইতে পারিল না, ভূমি” পণ্ডিত হইযা প্লেই প্রতিজ্ঞা-পাশ কিৰপে ছেদন 
কবিৰে? ভবত, অর্জুন ও পৃথুব ন্যায় তোমার স্মবণ কবিলে প্রবাসীগণ* 
অভীষ্ট লাঁভ কবে , তুমি যদি স্বীক্ষ গমনেব বিফলতা আশঙ্কা কব, তাঁহ। 
হইলে সমস্ত শুভনুচক বিষষ নিক্গল হইদা মাক্স।, দেব্গণেব ৪ এইকপ 
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চাটুবাকা শ্রবণ করিয়া রাজানল দময়ন্তী-অভিলাধী হইলেও তাহাদের 
দৌত্যকার্ষ্যে অঙ্গীকার করিলেন। তৎকালে বাঁসব সাঁনন্দচিদ্তক হিলেন, 


“হে নূল? তুমি যে সময়ে যে স্থানে অন্তর্ধান ইচ্ছা 'করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই 
স্থানে তাহ! সম্পন্ন হইবে 1৮ 6 
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নল চদবগণেব দৌতাকার্যেব ভাঁব লইক্া, সমুদ্রপানকাঁলে অগন্ত 
বাড়বানলেব ন্যায়, ছুর্বাব দময়্তী-বিয়োগ অন্তরাধ বিবেচনা না করিয়া 
রখারোহণে ভীম-বাজধানী কুণ্ডির্“নগর উদ্দেশে প্রস্থান কবিলেন। তিনি 
প্রস্থান কবিলে পব, দেবগণ তাঁহাব আগমন প্রতীক্ষায় সেই স্থানেই অবস্থান 
কবিতে লাঁগিলেন। তপস্বীগণেৰ মনোবথ সিদ্ধিব স্যা, বেগগামী নৈষধ- 
রথ ক্ষণকাল মাধ্য অমবাবতীকল্প' কু্িন নগবে উপস্থিত হইল। নল 
প্রথমে ““দময়স্তী এই নগ্রর বসতিপৃত কবিতেছেন” ভাবিয়া সাদবে তাহাৰ 
শৌভা সন্দশনৎ কবিতে লাগিলেন। অনন্তব দেব-দৌত্য স্মবণ কবত 
হতাশহদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিতাগ পুর্ব রগ হইতে অবরোহণ কৰিলেন 
এবং অদৃশ্য মুর্তি পথিগ্রহ কবিয়া' একাকী পুরীমধ্যে প্রবেশ কবিলেন। 
তথায় অত্যাচ্চ প্রাসাদ পব্স্পবা! ও বিদগ্ধ পৌরগণকে দর্শন করত বিন্বসবিষ্ট 
চিত্তে ভ্রমণ করিতে কবিতে ক্রমে বজভবনের সন্নিহিত হইলেন ৷ দেখিলেন 
সশস্ত্র প্রহ্রীগণ দ্বাব, বক্ষা কবিতেছে। তদ্দশনে তিনি নিজেব. অদৃশ্ঠ ভাব 
চিন্তা করিয়া গর্বিত, “রাজা হইয়াও তম্কবের হ্যায় অনৃষ্ঠভাবে বিচবণ 
করিতেছি”, ভাবিয়া! লজ্জিত, “দময়ন্তীকে দর্শন করিব” ভাবিয়! আনন্দিত 
ও লিজ দৌত্য স্মবণ কবিম! হুঃখিত হইলেন । অনন্তর রাঁজভবনে প্রবেশ 
পুর্বকণপমস্তাঁ নিরীক্ষণ বরিতে কনে অগ্তঃপুনদ্ধাব নন্ধনগোঁচর কবিলেন 
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এবং তথায় বহুসংখ্যক প্রহবীসত্বেও স্তথির্ভয় হৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন শ্স্ি 

নল অস্তঃপুরে প্রবেশ কবিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলন। 
দমযুস্তী জননীকে প্রণাম করিতে গমর্ন করিয়াছিল্নে, তথা হইতে 'আঁসিবার 
সময়ে পথে নল তাহাকে দর্শন করিলেন » কিন্তু তিনি চারিদ্দিকে ভ্রান্তি- 
দময়ন্তী দর্শন করিতেছিলেন, এজন্য ইহাকেও ভ্রাস্তি-দময়স্থী বলিয়! বিবে- 
চল কবিলেন এবং ভিনি অদৃশ্ঠ থাকাতে দময়স্তীও তাঁহাকে ধ্দখিতে 
পাইলেন না। দময়ন্তী ভ্রাস্তি নল দর্শন কবিয় তাহার গলদেশে মাত প্রসাদ 
লন্ধ্মালা নিক্ষেপ করিলেন , দৈবাৎ সেই মালা অদৃষ্ত গ্রকত নলেব 
গলদেশে সংলগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইল! নলদ্্রান্তিদৃষ্ট দময়ন্তীব ক্ষিপ্তমাঁলা 
সত্য হইল দেখিয়। চমতকৃত হইলেন; দমমুস্তীও ভ্রান্তি-নলের গলদেশে 
প্রদত্তমাল! অদৃস্ঠ হুইল দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত জদয়ে স্থীক্ গৃঁহে প্রবেশ 
করিলেন। নলও বহুক্ষণ ইতস্তত: বিচরণ করত ক্লান্ত হইরা অবশেষে 
দময়ন্তীব প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। দৈখিলেন, সেই প্রান্নাদের পরিসবে 
মণিনিশ্মিত বেদিকাঁয় সখীগণ-পরিবৃত হইয়া অলৌকিক সৌনদর্য্যশালিনী 
দময়্তী বসিয়া আছেন, দেবদুতীগণ দীনোক্তিতে প্রার্থনা কবিতেছে, সখীগণও 
ত'হাদেব বাক্যে অনুমোদন কবিতেঙ্ছে, কিন্তু দমসস্তী তাহাদিগকে নিবস্ত 
কবিতেছেন। তদ্র্শনে তাহাব দময়স্তী লিপ্! দূবগত হইয়াও প্রর্জিনিবৃত্ত 
হইল । 

ইন্্দূতী কহিতে লাগিল, “প্হ দময়স্তি। তুমি অবহিত হইয়া ইন্্রঝুক্য 
শ্রবণ কর। দেবলিপি মানবগণ পড়িতে পারে ঘা, এজন্য তিনি তোমাকে 
যাহা বলিবার নিমিত্ত আমীকে প্রেবণ করিয়াছ্চুন, তাহা কহিতেছি , ইত 
তোমাকে সাদরে অনাময় লিজ্ঞাসা করিয়াছেন। স্বযম্ববে তুমি তাঁহাকে 
পতিত্বে বুবণ কবিও, তিনি তোমার প্রতি অত্যনু অন্ুবক্ত হইয়াছেন ? 
অতএব কদাচ ত্তীহাকে পবিত্যাগ করিও না। দেবগণ ক্ষীবসমুদ্র মন্থন 
করিয়! যে লক্ষীপ্রাপ্ত হইক্সাছিলেন, তাহা নাবায়ণকে দান করিয়াছেন, এক্ষণে! * 
ইন্দ্রে নিমিত্ত অপব শ্রী উত্থাপিত করিতে তাহাদিগকে আর ইক্ষুসমুদ্র 
মহ্ছনেব বেশ প্রদান করিও না। ভুবন-শ্রেণীব মধো স্ব প্রধান্, 'দর্গে 
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দেবগণ ও দেবগণের মধ্যে ইন্তু প্রধান ; সেই ইন্দ্র তোমার দাসত্ব করিতে 
ব্যগ্র হইয়াছেন । ইহা অপেক্ষা ম্পর্ধার বিষয় আর কি আছে গ্ইন্্র শতযজ্ঞ 
করিয়া যে ইন্্রত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি কেবল মাত্র স্বীকাঁরহূচক 
ত্রভঙ্গি দ্বারা তাহা অঙ্গীকার কর” মন্দাকিনী ও নন্দনকানন তোমাব 
ক্রীড়। স্থান হুইবে, ইন্দ্র ্বামী হইবেন, উপেন্জ্র দেবর ও লক্ষ্মী যাঁতা হইবেন। 
ইহাতে যে সুখ সম্ভোগ কবিবে, তাহ? একবার মনে বিবেচনা করিয়া দেখ । 
ইন্ত্রের ' “ত্রিতুবন বাজ্েব অধীশ্ববী হও” এই প্রার্থনার কেবল তুমিই 
উপধক্তা। বাজ,ও অবভ্র্াম্পদ নহে। নাবাঁয়ণ খর্ব হইয়া বলির নিকট 
বাজা প্রার্থনা কবিষাছিলেন, এজন্য পৌরাণিকগণ তাঁহাকে বামন বূলে। 
তুমি ত্রিসন্ধ্য ধাহাঁদিগকে প্রণাঁম করিষা থাক, সেই দেবগণকে কৃতপ্র কর। 
তোমান উচিত নহে। তীহাঁবাঁও তোমাকে ত্রিসন্ধ্য প্রণাম করিতে অভি- 
লাধী হইগ্লাছেন , অতএবু তুমি ইন্দ্রানী হইয়া! তীহাদিগেব প্রতি অনুগ্রহ 
প্রকাশ কব।” এই বলিয্না সে ইক্রেব প্রসাদ স্ববপ পাবিজাতমালা! 
দময়ন্তীকে অর্পন কধিল। তৎকাঁশে নলেব আশ! ব্যতীত দমস্ত আশা তদীয় 
বাসে পবিপুর্ণ হইয়া উঠিল। দ্মযন্তী সেই মালা সাদবে গ্রহণ কবিলেন 
অবলোকন করিয়া নলেব তওপ্রাস্তি আশা! শিথিল হইযাঁ পডিল। সখীগণের 
মধ্যে কেহ কহিল, “আধ্যে। ইহ।তে বিবেচনাব কি আছে? শীঘ্র ইন্ত্রকে 
ববণ ঘরুন।”, কেহ কহিল, “সখি 1 ইন্জ্র ববণ তোমারই উপযুক্ত 1৮ কেহ 
কহিল, “ভুমি 'ইন্দ্রকে ববণ কবিতে 'অঙ্গীকাব কব।" তাহাঁদিগে বাক্য 
শ্রবণ কবিয়া দময়স্তী কহিলেন, “হে সখীগণ ! আমি কখনও কি তোমা- 
দিগের অনাশ্রধা হইয়াঁচি? তবে, ইহাঁতে আমাৰ কিছু বক্তব্য আছে।» 
দময়ন্তী-বাক্য-শ্রবণে সখীগণ “ইনি ইন্দ্রকে বরণ কবিবেন” ভাবিয়া অত্যস্ত 
আনন্দিত হইল। নল “আমি দময়স্তী ও দৃূতকার্যের মধ্যে কিছুই প্রাপ্ত 
হইলাম না” ভাবিয়! ত্নত্যস্ত হুঃখিত হইলেন। 

দময়ন্তী ঈষৎ হাস্ত কবিষা নম্ননভঙ্গি ছাব! সথীগণকে নিবাৰণ করিলেন 
এবং সাদরে সেই পবিজাতসালা! গ্রহণ পূর্বক ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম কবিয়। 
কহিতে লাগিলেন, হে ইন্ত্রদূতি ৷ ভূমি ইন্জরেরুস্ততি বিষয়ে"সাহস পরিত্যাগ 
কব। 'বেদ যদি তাঁহাব মাহায্ম্য কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতে পাঁরে। ভিন্দি 
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সকলের অস্তঃকরণ জানিতেছেন, স্ৃতবাংচন্ভীহার বাক্যে উত্তর প্রদান কব! 
নিরর্থক । স্ট্টীহার আভ্ভা কে অবহেল করিতত পারে ? আমি বালা, সুতরাং , 
তদীক় আদেশ মালার স্তায় মস্তকে স্থাপন করিয়! যদি পালন করিতে 'অক্ষম 
হুই, তাহা হইলে আমার অপবাধ গ্রহণ করিবেন নঃ। ইন্দ্র বে আমার প্রতি 
এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ কবিয়াছেন, তাহা আমার জন্থাস্তরীয় তপন্তাব ফল। 
বলের বৈচিত্র অবলোকন কৰিলে, চিত্ত তাহার কাবণেৰ প্রতি আসৃক্ হয়; 
এজন্য ইন্দ্রের এই অনুগ্রহে আমাৰ পুনর্ববাব তপস্তা কবিতে প্রবৃত্তি হইতেছে | 
আমি আনন্দ ও ব্রতসম্পদের নিমিত্ত ইন্দ্রকেই পতিরপ সেবা করিব) 

বিজ এই, তাহার দেবদেহেব সেব1 না কবিষা! নৃপত্বৰপে অংশাগত নলের 
সেবা কবিব। হে ইন্ত্রদূতি? তোমাৰ মুখে* সতীত্রতেব অত্যন্ত প্রাতিকূল 
ইন্দ্রের প্রশংস! বাক্য শ্রবণ কবা আমাব অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে । আমি 
পূর্বেই মনে মনে দেবেন্্রকে বরণ না করিয়! ভূমঈন্দ্র নলকে ববণ“কবিষাছি। 
আমি বিবেচন! কবিয়াই তাহাকে ববণ কবিষাছি » এজন সংসবেব বি্ষয়- 
ভোগ সথথে যেরপ মুসুক্ষুব চিত্ত আক হ্ক্স না, সেইব্বপ ইন্জে* এই অনুগ্রহে 
আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে না। মন্বাদদি আর্ধ্যগুণ চতুবাশ্রমেব মধ্যে 
গাহস্থেব স্তাক্স নববর্ষেব মধ্যে ভাবতবর্ষেব প্রশংসা কবেন।, আমি সেই 
ভারতবর্ষে জীবিতেশ্বর নলেব সেবা কবিষ়া স্থখ মিশঅিত ধর্ম লাত কবিতে 
ইচ্ছা কবিয়াছি। স্বর্গে থাকিলে কেবল সখ হয় ধর হয় নু! , কিন্তু এই 
ভারতে সুখ ও ধর্ম উত্ইহইবে । এন্থানে থাকিয়া য্রপ্ৰাব! দেরগণকে 
প্রীত করিতে পাবিব। অতএব সুখ ও ধর পরিত্যাগ কবিয়া কেবলণাত্র 
সখ ভোগ কবিতে আমাবস্পৃহা! নাই। যদি বল' যে, ধর্ম বা দেব-প্রীতিব 
ফলও সুখ, তুমি ইন্ত্রকে বব্ণ করিলে অনায়াঙ্গে তাহ! সিদ্ধ হইবে, স্থৃতবাং 
এত ক্লেশেব প্রয়োজন কি, তাহা বলিতে পার না? কেননা ধার্মিক ব্যক্তিবও 
স্বর্ণ হইতে পতন অবশস্তাবী, কিন্ত পৃথিবী হইতে জমশং সপ্তন্বর্গে গমন 
কৰা যাক্ন , অতএব স্বর্স ও মর্ভের উত্তবকাল বিবেচনা করিলে কি শর্করা (১) , 
দ্বয় বোধ হস্ক না? যে কর্ম বশতঃ আদুঃক্ষীণ হইলে মানবের উপভোগ্য হয়, 
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জীবিত অবস্থায় হয় না, সেই অহিতকল্প আপাত সুখজনক বর্গ কেরি পশ্ডিতত 
ব্যক্তি ভোগ করিতে ইচ্ছা! করে ?% 

আনস্তর দময়স্তী সীগণকে ইন্্রদূতীর অনুকূলে বিবঙ্ষু অবলোকন কবিয়! 
উত্তর শেষ না করিয়াই তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, “হে সখীগণ ৷ সক- 
লেরই চিত্ব অদৃষ্ট গ্রবাহের অথব। ঈশ্ববের অধীন। তবে তোমব! বুদ্ধিমতী 
হুইয়াও কিজন্ত আমাকে অনুষোগ কবিতেছ ? নিখিল জগৎ নিয়তির অধীন, 
সুতরাং” যে ষে কার্ধ্য কবে তাহাকে “তুমি এ কার্য্য করিতেছ কেন +” ইহ! 
জিজ্ভীস! করা অস্ুচিত। নিয়তি অচেতন, তাহাকে লিজ্ঞসা কবা ন| কব! 
উভয়ই তুল্য, কেবল বক্তার কথন-শ্রম লাভ হয়। কোমল-বস্তত্রেশী 
উদ্ট্রের নিন্দা করে, কণ্টকচ্ডোজী উষ্ও সেই কোম্ল-বস্ত-ভোজীব নিন্দা 
করে, ইহাদের উভয়েরই অভিলঘিত বস্ত তক্ষণ নিবন্ধন প্রীতি তুল্যই হই] 
থাকে, কিন্ত মধ্যস্থের ইহাদের একতবেব নিন্দা কবা উচিত নহে। মোক্ষকে 
পরিত্যাগ করিয়া! নশ্বর ত্রিবর্গ-সেবী মন্ষ্যেব স্।য় আমিও ইন্দ্রকে পরিত্যাগ 
করিয়া নলের সেব। কবিব। ইঙ্ত্রেব গুণ মনোহর হইলেও তাহাতে আমার 
নলান্ুরাগ অপগত হইবে না। কীট হুইতে বিষ্ণু পর্য্যন্ত কলের ক্কৃতক্ৃত্য 
ভাব তুল্য, কিন্তু তাহ! বলির! এক বিষয়ে সকলের তুঁল্যরুচি হইতে পাবে না, 
ব্যক্তিভেদে রুচি ভিন্ন ভিন্ন, অতএব এক বিষয়ে সকলের ইচ্ছা! বা দ্বেষ হইবে 
এরূপ নিয়ম নহে । বদি পথ-মধ্যে গুপ্তকূপ থাকে, তাহা হইলে বন্ধু গ্রৃতি 
বন্ধুকে সতকক করিয়া! দিবে, বস্তত: আমি সেরূপ হই নাই, আমি হিতকর 
জানিয়াই নলে অন্ুরক্ত হুইগ্নাছি , স্থ্টরাং আমাকে নিবাবণ করিবাৰ 
প্রয়োজন নাই। অভীষ্্বস্ত লাভ করিলে তোমাদেব যেরূপ আনন হয়, 
সেইরূপ আমারও জানিবেধ। 


দময়ন্তী এইরূপ পাণডত্যবলে সর্থীগণের প্রতিকূল বুদ্ধি দৃব করিয়। ইন্ত্র 
দুভীকে কহিতে লাশিলেন, “হে ইন্দ্রদূতি! আমি পূর্বেই মনে মনে নলকে 
পতিত্বে বরণ করিয়াছি,,অতএব নিশ্চলচিত্তে যম, বহ্ছি ও বরুণের দূতীগণকে 
নিরাকরণ করিলাম । তুমি যদি পুনর্বার আমাকে, ইন্ত্রকে পতিত্বে বরণ 
করিতে বল তাহা হইলে তোমার ইন্দ্র চরণের শপথ । ইহাতে যদি আমার 
কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাহা পতিব্রতা-নিষমে নলের সেবা কবিস। 
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অপনোদন কবিব।” দমবস্তী এইকপ শপণ প্রদান করাতে ইন্্রদূতী আব 
কণ! কহিস্কে্না! পাবিদ়া প্রতিনিবুত্ত হইল। ততৎকালে নলেব জীবন 
যেন পুলর্ধাৰ চঞ্চল জদঘ্সে গ্রাবেশ কবিল। নিষপনাছ্দ হান্দ্রব অস্থুগ্রাহথে 
দরময়ন্থীৰ এইরূপ সান্ঠবাগ বাক্য শ্রবণ ক্ুবিয়। অতান্ত আনন্দিত হইলেন। 


গতম সর্গ। 
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দেবদুতীগণ নিবাশ হৃদষে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, নল আপনীব প্রতি 
দমযন্থীব প্রগাঁচ অন্্বাগ বুঝিতে পাবিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পুর্ব 
দময়ন্তী-প্রাপ্তি বিষষে তাহাব যে মনোইথ পলবিত হইযাছেল, এক্ষণে 
দমধস্তীকে দশন কবাতে তাহা সফল প্রায় হইল। তি তিনি নিসিমেষ শোচান 
বহুক্ষণ দময়ন্তীর অলোকসামান্ত সৌনদ্ধ্য দর্শন করিলেন'। অনন্তর আনন্দিত 
ও বিস্মিত হইয়। মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “বোধ হয় বিধাত! দময়ন্তীকে 
নিম্মাণ কবিবাব নিমিত্ত প্রথমে বস্তা প্রভৃতিব নিশ্মাণ কিবিযা হস্তান্ড্যাস 
কবিয়াছিলেন। ইহার বিজয়ী পশ্চা সম্বন্ধ কেশজান্স অবলোকন 
কবিলে বোধ হয, যেন অন্ধকাঁব ইহার মুখচন্ত্রকিরণে অপসাবিত' হইয়া 
প্শ্চাদ্ভাগে সংযত বহিয়াছে। ত্রিগ্ব-শ্তামল-তারকাযুক্ত বিশাল লোচন 
দ্বয় অনন্য সদৃশ । ওযষ্ঠাধব বন্ধক কুম্থমেব স্তায় বন্তবর্ণ। বোধ হুর, ভাবতী 
ইহার ক্দেশে উপবেশন কবিয়া যে বীণাবাদন কবেন, তাহাই বাণীবরূপে 
নির্গত হুইম্খু কর্ণকৃহব অমৃতরদে অভিষিক্ত করে।& দিবসে কমলেব ও 
রাত্বিকালে শশধরের শোভা পরিলক্ষিত হয়, কিন্ত ইহাব আনন-শোভ। 
দিবা ও রজনীতে একরপ দৃষ্ট হইয়া থাকে । গ্রীবাদেশ হারবিশোভিত 
হইযা সৌন্দর্যের পৰাকার্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে । ই'হাব বেখাত্রয়যুক্ত ক 
অবলোকন কবিলে বোধ হুষ যে, বিধাতা ইহাতে কাব্য, গান, প্রিদ্কুবাক্য 


৪২. 'নৈষধচরিত। 


ও সত্য স্থাপন কবি! রেখাত্রয় দ্বার! তাহাঁদের বসতি সীম! নির্ধারণ করিয়া 
দিয়াছেন । মৃণাল কোমল হইলেও ই'হার বাছদ্বয়ের সদৃশ ম্কচছ। করছয় 
কিশ্লয় অপেক্ষাও বক্তবর্ণ এবং উৎপল অপেক্ষাও রমণীক্স। পৃষ্ঠদেশ 
বিলঘিত-বেণী সম্বন্ধ মল্লিকা মালার সংঅবে অনির্কচনীয় শোভা ধারণ 
করিয়াছে । বোধ হয় ই'হাব চরণের শোভালেশ আছে বলিয়াই নবকিশলয় 
পল্লব নামে অভিহিত হইয়াছে । ফলত: বিধাতা ইহাকে অলৌকিক 
লৌনর্যাশালিনী করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন। ইনি আমার বিরহ-পীডা-জনিত 
সূচ্ছ1 রজনীর প্রভাত সন্ধ্যা স্বক্পপা।” নল এইরূপে দময়স্তীর অলৌকিক 
সৌন্দর্য্যের প্রশংস। করিয়! তাহার নম্বনগোচর হইতে অভিলাষ করিলেন। 
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নল অদৃষ্তভাঁব পবিত্যাগ করিলে পর, দময়ন্তী সথীগণের সহিত বিশ্মিত 
হৃদখে নিনিমেষ-€লাচনে তাহাকে দর্শন কবিতে লাগ্রিলেন। ইক্ষুকডদ্ব 
পলালাচ্ছ্ন হইনাও যেবপ উপযুক্ত ভূমি *সংৰে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ 
নর ইন্দ্রবরে অনৃষ্ত শবীর হইয়াও দশম়ন্তী সংম্রবে প্রকাশিত হইলেন। 
দময়ন্তীর সখীগণ নলের ।অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে একপ বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া. 
ছিল বে, তাহাদের বাক্য্কুস্তি হইল না, ভাহাঁরা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাস! 
করিতে অসমর্থ হইয়! চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। দময়স্তী 
প্রথমে তাহাকে নল ব্ললিয়া বিবেচনা করিলেন, তৎকালে তাহার হর্ষপ্রবাহ 
বর্ধাকালীন নদী-প্রবাহের ন্যায় উচ্ছলিত হুয়া উঠিল ? পরে, এই স্থুরক্ষিত 
তন্বঃপুরে নলের আগমন অসস্তব বিবেচনা করিয়া বিষ হইলেন । 

ঈময়ন্তী সণীগণকে আকম্মিক পুরুষ দর্শনে ভয়ে মুকত! প্রাপ্ত অবলোকন 
কদিয়ু। আননদেশ বিনস্রীভূত কবত শ্লথ গদ্গদ বাক্যে নলকে কহিতে 
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লাগিলেন, “হে পুরুষত্রেষ্ঠ । আপনি অতিথি, এজন্য আপনাকে প্রণাম 
করিয়া উপেঙ্ষন নিমিত্ত স্বীয় আপন প্রদান কবিতেছি। যদিও আপনার 
অন্ত স্থানে গমন করিবাঁব অভিলাষ থাকে এবং ইহ! আপনার উপবেশ্ুনের 
অযোগ্য হয়, তাহা হইলেও ক্ষণকালক্হহাতে অবস্থান করিয়া বিশ্রামন্থ 
অনুভব করুন। আপনি কোথায় গমন কবিবেন বলুন ? অদ্য কোন্‌ দেশ 
আপনাব বিরহে বসস্ত পরিত্যক্ত কাননের অবস্থা! প্রাপ্ত হইয়াছে? আপনাব 
নাম শ্রবণে আমাঁব বাধা নাই ত? আপনা এই সুরক্ষিত অন্তঃপুবে প্রবেশ 
কবা সমুদ্রে ত্ববণ তুলা হইস্সাছে » কিন্তু আপনাব এরূপ গাহস করিন্লাব 
কি? তাহা আমি এখনও নিশ্চয় কবিতে পাবি নাই। বোধ 
হয়, আমাৰ পুণ্যবলে প্রবেশকালে রক্ষিগণ আপুনাকে দেখিতে পায় নাই, 
এজনা আপনার কন্সপভুলা পৌন্বরধ্য অবলোকন কবিতে পাইতেছি। 
রমণীয় আকৃতি, দ্বাবপাল-লোচন প্রচ্ছাদনী শঙ্জি' ও স্বর্ণসদৃশ উজ্জল কান্তি 
আপনার দেবত্বের পবিচায়ক। কনর্পের মূর্তি নাই,-_অশিনীকুমার ছইজন ; 
অতএব আঁপনি কনদর্প বা অশ্বিনীকুমাৰ শগহন , অব অন্ত চিহ্ছেব প্রয়োজন 
নাই, আঁপনাব সৌন্দর্যাই তাঁহীদব অপেক্ষা রমণীয়। হে লোকতর্পন। 
আপনি কোন্‌ বংশে জন্ম গ্রহণ কবিয়াছেন ?” 
দময়ন্তী নলকে নলসদৃশ সুন্দর অমব *বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, 
এজন্য অতিথিসযুচিত প্রিয়বাক্যচ্ছলে তাহার সৌন্দর্যে প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। কহিলেন “নদে বঙ্ক্তি গুণার্ধিক বস্তব প্রশংাঞ্না করিয়া 
মৌনাঁবলম্বন কবিয়া! থাকে, গুকেৰ সহিত তাহাৰ কোন বিশেষস্নাই , 
বহুগুণে অল্প গুণের উল্লেখ কবাও ক্রুবতা প্রকাশ মাত্র, *এজন্য আমি 
আপনার অলৌকিক সৌন্দর্যোর প্রশংসা করিতেছি, আমার বাবদৃকতা ক্ষমা 
করিবেন। হে সুন্দরোত্তম। আপনার কাস্তি-কীর্তি-প্রভাবে পুরুববা, 
অশিনীকুমারঘয় ও কন্দ্প সৌন্দধ্য গর্ব পবিত্যাগ করিয়াছেন। ধবল 
রাজহংস-মগ্ুলী আপনার*কাস্তি কীর্তির পুলাকম্বরূপী। শিবেব অর্দীচন্দ্র 
নখরূপ পৰিগ্রহ করিয়া আপনার পদাস্থুষ্ঠে বর্তমান রহিয়াছে , এজন্য বোখ 
হয়, কন্দর্প স্ববিজন্নি চিহ্ন দর্শনে তীত হুইয়া আপনাব চবণের অস্ুষ্ঠ শোভাও 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। জগত কন্দ্প দাহন পর্যন্ত সৌন্দব্য কথা 
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বিরহিত হইয়াছিল, এক্ষণে বিধাতা আপনার অঙ্গ নিম্্াণ কবিয়া' তাহার 
প্রতি কৃপা করিয়াছেন । আপনি যদি মানব হন, তাহা হইল মহী রুতার্থ 
হইন্লাছে, যদ্দি দেবগণের মধ্যে কেহ হন, তাহা হইলে স্বর্গ অন্যলোক অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ হইয়াছে ; অথবা ষদি নাগ হন॥তাহ1 হইলে পাতাল সকলেব অধঃস্থ 
হইরাও উপরিস্ত হইয়াছে । আপনি গান্ভীর্যা ও মহত সমুদ্র অপেক্ষাও 
মহান্। বোধ হয়, এই অসীম সংসাব-সমুদ্রে নল আপনাব প্রতিবিষ্ব , বিশ্ব 
ও প্রন্ভিবিস্ব লইয়াই বিধাতাব স্থষ্টি, তত্তিন্ন এক পদার্থ দুইটা নাই । আপনি 
যাছাব নিমিত্ত ধীদচারে গমন কবিতেছেন: এই পৃথিবীতে সেই পুণ্যবান্‌ কে? 
আমি সনেহ দোলায় দোছুলামান হইয়া “আপনি নল, কি অন্ত কেহ” 
তাহা নিশ্চয় কবিতে পারিতেছি না, অথ] বৃথা সন্দেহের গ্য়োন্ন নাই। 
আপনি কোন্‌ ভাগ্যবানেব গৃহে অতিথি হইবেন বলুন? আপনার সৌনর্ধ্য 
অবলোকন কবিয়া আমার লোচনছ্য় সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে মধুর 
বাকা প্রয়োগ কবিষ! কর্ণযুগল পরিতৃপ্ত করুন|” 
নল প্রিয়] দময়ন্ীর এইরূপ জধুব বচন-পরম্পবা শ্রবণ কবিয়! যেন অমৃত- 
দে নিমগ্ন হইলেন । যাহ! শকত্রমুখেচ্চারিত হইয়াও গ্রীতিকর হয়, সেই 
প্রশংসা-বাক্য প্রিয় ধ্যক্তিব স্বখে শ্রবণ কবিলে যে অপবিমিত আনন্দ হইবে, 
ঠাঁহাব বিচি কি? অনন্তর কুর্যয যেরূপ লোকের অর্ধ্য গ্রহণ কবিয় 
উদগ্বাচলে আসীন হন, সেইরূপ নল দময়ন্ত্রীব অতিথিসতকার স্বীকার 
করিয়া উ্রাহাব সখীর্ব আসনে 'উপবেশন। কদিলেন। ততৎকালে তাহাব 
চিন্ত-শিকাব উপস্থিত হইলেও স্বাভাবিক ধর্ধযপ্রভাবে তাহ! অপনোদন 
করিয়া দময়ভ্তীকে কহিতে লাগিলেন, “হে ভৈমি! আমি ইন্জ্রাদি দেবগণেৰ 
দুতরূপে তোমাৰ নমীপে আগমন করিয়াঞ্টি, তুমি ব্যগ্র হইও না; আম্মি 
তোমার অতিণি সৎকারে তৃপ্তি লাভ কববয়াছি, উপবেশন কর। কি জন্ত 
আসন পবিত্যাগ করিলে? আমার দৌত্য সফল কর, তাহাই মৃহান্‌ অতিথি 
সৎকার হইবে । হে কল্যাণি* তোমার শবীব 'পীরোগ আছে ত? চিত্ত 
পাপে প্রবৃত্ত হয় না ত? হে বিশালাক্ক। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, 
'সমাব বাক্য শ্রবণ কব। ইন্দ্র, বরুণ অগ্নি ও বম তোষার সৌনদর্যাদি 
€ নিকব শ্রবণ করিয়া! ভোমাব প্রতি অতান্ত অন্্বক্ত হটয়াছেন » এক্ষণে 
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তাহাদিগের হদয়ে কেবল তোমাব প্রাপ্তিব আশাই অন্ুক্ষণ স্কবিত হ্ই' 
তেছে , ঞ্র্ধাদি আশ। আর পূর্বের নায় শ্লিকাশ পায় না। খান পরভৃত- 
রবে যে ক্লেশ অনুভব করেন, নন্দনবনেও তাহার শান্তি হয় না।, তিনি 
পূর্বে প্রতাহ শিবপুজ। করিভেন$ এক্ষণে শিবের মস্তকন্তিত কলামাত্র 
চক্রের ভয়ে সেই অবস্ত কর্তব্য শিবপুক্া'ও পবিত্যাগ কবিয়াছেন। কল্পদ্রম 
সকল অন্যেব দ্রারিদ্র-হাবক , কিন্তু এক্ষণে ইন্জ্রেব সস্তাপ-শান্তি নিমিত্ত 
তাহাদের পল্লব লইয়। প্রতিক্ষণ নূতন নুতন কোমল-শব্যা রচিত হওযাঁতে 
তাহার[ও পল্লপব-দ্রবিদ্র হইয়ান্ছে। শীতকালে পদ্ষিণীর ৫কবল পত্র এ পুষ্প 
শুবিন হয়, কিন্তু বসন্তকালে ইন্দ্রের শবীর-তাপ নিবাবণ নিমিত্ত মৃণাল, পত্র 
ও গুষ্প গৃহীত হওযাতে মন্দাকিনীব কমলিনীকুল শীতকাল অপেক্ষাও 


অধিকতব কদর্ষিত হইতেছে । হে দময়স্তি 1 আহিতাগ্রিগণ প্রত্যহ শিবেব ৃ্‌ 


যে মূর্তির আবাধনা কবেন সেই অগ্নি এক্ষঞ়্ে কন্দর্পপীভিত হইয়া তোমার 
দাসত্ব কবিতে অভিলাষ করিয়াছেন । বোধ" হয়, বন্ধি যাহাতে নিজের 
সন্তাপ অবগত হইযা' আব কাহাদল্তও সন্তাপিত না কবেন, এইরূপ ভাবে 
কন্দ্প তাহাকে সন্তাপিত কবিষ! শিক্ষাদান করিতেছে । বোধ হয়, তিনি 
তোমার নিমিত্ত কুন্থম শবশাঁয়দে এরূপ নিপীভিত হইতেছেন যে, পুঞ্জকগণ 
যে সকল কুম্থমে তাহা পুজা! কবে, ত্রাহা হইতেও ভীত" হইয়া থাকেন। 
কমল-প্রকাশক কুর্ধ্য ধাহা দ্বারা পুত্রবান্‌, চন্দন-বাসিক্ত। দক্ষিণদিকৃ ধাহার 
প্রিপ্নতমা, সেই যমও €তাম্্র জন্য একনদর্প-প্রঙ্জপানলু “ধৈর্য পরিত্যাগ 
কবিষ্লাছেন। তোমাব বিবষ্হ ত$হাব শবীর পাওুবর্ণ হইয়াছে । হে কুশাঙ্গি। 
পান্থ যে সময়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইলে পুনর্ব্বাব প্রত্যাবু্ত হয না, সেই 
নময়ে বরুণ তোমার উদ্দেশ স্বীর অন্তঃকরণ প্রেবণ করিয়াছেন। তাপশান্তি 
নিমিন্ত তাহার দয় মৃণাল প্রদত্ত হইলে, ভাহা তোমার ভূজলতা স্মবগ 
করাইয়] তাহাকে অত্যন্ত সম্ভাপিত করে । হে দময়স্তি। কন্দর্প তোমাব 
জন্য তাহাদিগকে এইরূপে পীডিত কবিতেছে।৯ তাহাবা কল্য তোমাৰ 
দ্য়ন্বর হইবে, এই অমৃত-প্রবাহ্সদৃশী বার্তা শ্রবণ করিয়া পৃথিবীতে আঁগফন 
কবিয়াছেন , এবং এই নগরীসমীপে উপস্থিত হুইয়া আমাকে তোমার নিকট 
দুন্রূপে প্রেরণ করিরাছেন। তাহার! প্রত্যেকে তোমাকে অনানয় জজ্ঞাসা 
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করিয়া কহিয়াছেন, “হে ভৈমি। ভুমি দা! কথিয়া শীন্র আমাদিগকে পতিত্বে 
বরণ কর। আমরা বহুকাল হইতে তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিল! আঙি- 
তেছি 7 অতএব এক্ষণে আমাদিগকে বরণ করিয়া! কৃতার্থকব। যদ্দি তোমার 
দযার উদ্রেকু হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিলঙ্ে প্রার়াজন নাই, সত্বর স্বর্গকে 
অলন্কত কর। ঘদি পৃথিবীতে থাকিতে তোমাব অভিলাষ হয়, তাহ? হইলে 
আমরা তাহাবও স্বর্গসংজ্ঞা বিধান করিব। হে দময়স্তি। তোমাৰ বাক্য 
খণ্ড সৃশ? তুমি মে পথে গমন কব, তগাকার শর্কবাও শর্কব! সদৃশ হয়। 
আমর1”তোমাকে কি দিব? আমবা তোমাৰ চবণ আশ্রয় পূর্বক জীবন 
ধারণ করিতে অভিলাষ কবিয়াছি, সবতবাং তোমাকে অমবন্ধ বব প্রদান 
করিতেও আমাদিগের লজ্জা হইতেছে । হে দময়স্তি। তুমি ইহাদিগের 
মধ্যে বীহাকে ইচ্ছা হঞ্প পতিত্তবে ববণ কবিয়া আমার দুতকার্ধ্য সফল কর ।” 


নবম সর্গ। 
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পতিত্রতাগশের অন্ত গুকষ সন্বন্বীর বাক্য খ্ববণ,করা অত্যন্ত ক্লেশকব, 
এজন্য দমরস্তী নলে একান্ত অন্ুবাগ বশতঃ বিষপ্নভাঁবে দেবগণের বাক্য শ্রবণ 
ফরিলেন। নল: দেবগণের, বাক্য সমুদয় জ্ঞাপন কবিলে, দময়ন্তী যেন 
শ্রবণ করেন নাই এই ভাঁবে কহিতে লাগিলেন, “থে সুন্দর ৷ আমি আপনার 
কুল ও নাম জিজ্ঞাসা কবিলাম, তাহা পবিত্যাগ করিয়া, আপনাঁব অপ্রস্তত 
বিষয়ের উল্লেখ কর! অনুচিত হইয়াছে । আমার প্রশ্ন বিষয়ে আপনার 
বাণ সর্বতী নদীব স্তায় কোথাও গুপ্ত, কোথাও* প্রকাশিত হুইয়াছে। 
আমি আপনার নুধাসদৃশ বাক্য শ্রবণ করিলাম, কিন্ত তাহাতে ভবদীয় 
নাম শ্তশ্রব! শাস্ত হইল না; অতি মধুর ছুগ্ধ বা মধু দ্বারা জলপিপাস! শাস্ত 
হয় না। আপনি কোন্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলুন ?+ 
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এই বলিয়া! দময়ন্তী বিবত হইলে ন্‌ল কহিতে লাগিলেন, “অগ্বি 
ভৈমি! "কমি আমার কুল ও নাম নিজাসা করিলেও, তাহ! নিতান্ত 
নিশ্রয়োজন বলিয়া বলি নাই। পবিমিত ও নাববান্‌ বাক্য .প্রয়োগ 
করাই বাগ্সিতা। অল্প বিষয়ে বৃথষ্ট শব্বাছল্য ও বহু বিষয়ে অল্প বাক্য 
প্রয়োগ বিষবৎ পরিত্যজ্য । যুদ্বদু ও অন্মদ্‌ শব্দ দ্বারা আমাদের উভ- 
মের প্রত্যক্ষ ব্যবহার নিশ্পন্ন হইতে পারে, সুতরাং কোন্‌ বর্ণপংক্কি 
আমাভে সঙ্কেতিত হইয়াছে, তাহা বল নিরর৫থক। যদি আম্মার বংশ 
প্রশস্ত না হয়, তাহা হইলে তা! আমার বল! উচিত ভ্রছে, যদি প্প্রশত্তই 
হয়, তাহা হইলে পরের দূতরূপে আগমন করিয়া প্রশস্ত বংশের পরিচয় 
দেওয়াও বিড়ম্বনামাত্র। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াই তোমার কুল নাম- 
প্রশ্নের উত্তব দেই নাই। এক্ষণে উক্ত জিজ্ঞাসা পরিত্যাগ করিয়। ইস্্র 
প্রভৃতির বাঁকোর উত্তব প্রদান কর। অথবী! যদি একান্তই গ্বলিতে হুয়, 
তাহা হইলে সংক্ষেপে তোমার শ্রবণম্পৃহা দূর করিতেছি , আমি চন্রবংশে 
উৎপন্ন হইয়াছি, ইহা শুনিয়াই সফলনির্রন্ধ হও। সাধুব্যক্তিগণের এইরূপ 
ব্যবহার-পরম্পর! প্রসিদ্ধ আছে যে, তাহার নিজনাম প্রকাশ করেন না, 
প্রচলিত ব্যবহাব পরিত্যাগ কবিলে লোকে নিন্দা ক'রে , এজন্য আমি স্বীয় 
নাম প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। * ই 

নিষধরাঁজজ এই বলিয়! তুষীন্তাব অবলম্বন করিলে ঘ্ময়ন্ত্রী কছিন্ধে লাগি- 
লেন, “আপনি চন্ত্রবংক্জে জন্মগ্রহণ ৰুবিয়াছেন,* ইহা শনাম্মান্তরূপে শ্রবণ 
কবিয়াও আমাব বিশেষ ঈংশক্ অপগত হইতেছে না। আর্পান প্রস্তত 
ব্ষিয় সম্যকৃরূপে না বলিয়৷ অপ্রস্তত বিষয় পল্লবিত করিত্রেছেন » অতএব 
আপনাব এই বঞ্চনা চাতুবা ধন্ত ! আপনি যেরূপ লদাচাব-ভঙ-ভয়ে স্বীয় 
নাম প্রকাশ করিলেন না, সেইরূপ কুলাঙ্গনার পরপুরুষের সছিত আলাপ 
করা উচিত নহে, এজন্য আমিও আপনাব বাক্যের উত্তর প্রদান করিব না।” 

দময়স্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নল সহাম্তমুখে কহিলেন, “অয়িস্বামাক্ষি ! 
আমি ইন্্রাদ্ির দূত, সুতরাং তোমার আত্মীয় , অতএব আমাকে পর বঝিষ্নী 
বিবেচনা করিও না। আমার বাক্যের উত্তর প্রদান কব এবং দেরচতুষ্য়েব 
একজনকে পতিত্বে ববগ কবিয়া আমার দুত্ত কার্ধ্য সঞ্চল কর4' আমি 
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তোমাৰ প্রান্তর শ্রবণ নিমিত্ত যি বিলম্ব কবিতেছি, দেবগণ ততই উৎ- 
কঠিত হইতেছেন | সত্ব কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া প্রভু-সমীপে উপগ্িত হওয়া 
দৃতেব কার্ধা , কিন্তু আমি এই সত্বর-অনুষ্ঠেম্ কার্য্যে বিলম্ব কবিতেছি, 
এজন্য আমাকে নিন্দনীয় হইতে হুইবেণ ইন্দ্র নির্নিমেষ-লোচনে আমাৰ 
গমন পথ নিবীক্ষণ কবিতেছেন ।” 

নল এই বলিয়া বিরত হইলে দময়ন্তরী কছিতে লাগিলেন, “হে দেবদূত। 
ভবাদৃশ ধহান্থভবেব নিকট বাবস্বাব “না” বাক্য প্রয়োগ কৰা বিশেষ নিন্দা- 
কব, এজন্য আমি দাপনাব বাক্যেব উত্তর প্রদান কবিতেছি। দেবগণ 
আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ কবিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি মানলী 
আমার প্রতি এক্সপ বাক্য প্রয়োগ করা তাহাদেৰ অনুচিত হইয়াছে । 
হংসাবলি বিরান্ধিত সরোবব যেরূপ বলাকা দ্বাঝা বিশোভিত হয় না, সেইরূপ 
সুরাঙ্গনা-পরিমেবিত বাসব আমা দ্বাবা সুখী হইতে পাবিবেন না, অতএব 
তাহাব আমাকে বিবাহ কবিতে অভিলাষ কব! অনুচিত হইয়াছে। হে 
দেবদুত। মানবী অসামান্য সৌন্দধ্্যশ/লিনী হইলেও সুবাঙ্গনাগণের সমীপে 
কুতাসত। বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে , সে কেবল দেবাঙ্গনা শূস্ত এই 
পৃথিবীতে স্বর্ণালঙ্কাব-শূহ্য দরিদ্র-রমণীর অঙ্গে পিন্তলেব অলঙ্কাবের হ্যযান্ন 
শোভা পায় । দেবগণ অন্ুবাগ ব! কপাবশতঃ যাহাই বলুন না কেন, 
অফোগ বলিয়া আমি তাহার একবণও শ্রবণ কবিব ন1।” এই বলিয়াই 
দময্তী মন্দাক্ষ+তত বদন “নস্রীভূত 'কবিয়া স্বীয় অভিপ্রাম্ম প্রকাশ নিমিন্ধ 
পার্বস্থিহ'সথীকে ইঙ্গিত কবিলেন। লী দময়স্তরীর অভিপ্রায় অবগত 
হইয়া নলকে কছিতে লাগিল্স, “হে দেবদূত। ইনি লক্জার স্বীযঘ অভিপ্রায় 
প্রকাশ কঙ্ধিতে পারিতেছেননা , এজন্য আমি তাহাই প্রকাশ কবিতেছি 
শ্রবণ করুন! আমি পুর্বে মনে মনে নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, এজন 
এক্ষণে ইন্দ্রাদি বরণ ইষ্টপাধক কি না, ইহা বিচার কবিতেও ভগ পাই- 
তেছি। পাভিব্রত্য-ধশ্ব মৃণাল-তন্তর ন্যায় অঙ্গ চাপর্লেই দৃবীভূত হয়। আমি 
স্বপ্নেও অন্ত পুরুষের চিন্তা কবি নাই, ইহা! সর্বজ্ঞ দেবগণ অবগত আছেন, 
তথাপি আপনাকে দূতদ্ধপে নিয়োগ করিয়াছেন কেন? পরদার জানিক়াও 
আমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ কৰা দেবগণের অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে । 
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ঘদি আমার প্রতি অনুগ্রৎ প্রকাশ করা কর্তব্য হয়, তাহা হইলে তীহারা 
প্রসন্ন হইয়াস্আামাঁকে নল-ভিক্ষা প্রদান করুন, অন্ত অন্থুগ্রছে প্রয়োজন 
নাই। হেদৃত। আমারদ্চ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন।-নল যদি আমা 
পাণিগ্রহণ না করেন, তাহা হইলে ধর্মাশান্ত্র নিবিদ্ধ হইলেও অনলে; উদ্বন্ধনে 
অথব! জল-প্রবেশে আন্ম-দেহ বিসর্জন করিব , শান্ত্বনিয়ম পালন করিলে 
যে বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হওয়1 যায় না, সুতরাং তাহাতে অসঙ্গত কার্য্য 
করিতে হয় ১ বুষ্ট-জলে রাজমার্গ পক্কিল হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিও কার্জ্যবশতঃ 
তাহাতে গমন করিয্া থাকেন ।* আমি নারী, দেবগণ বাঞ্ী, আমি ক্ুখনও 
অ্রাদের প্রতি সম্যক্‌ উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইব না। অতএব 
সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, তাহাই দেবগণের, সমীপে বিস্তারিতরূপে বর্ণন 
করিবেন ।” 

সখীমুখে দময়ত্তী-বাক্য শ্রবণ করিয়া। নল “মধুরভাষী হইলেও বালকগণ 
কর্তৃক কৌতুকে কুহুববের অস্থুকরণে প্রকোপিত কোঁকিলের ন্যায় পরুষ- 
বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “ছে ভৈমি * তুমি মানবী, দেব্গণও তোমাকে 
বিবাহ করিতে অভিলাষ করিতেছেন এবং তুমি মানবী হইয়াও তাহাদের 
প্রতি বিমুখ হইতেছ ; এই উভয়ই অতি আশ্চর্য্য । "নিধি দরিদ্রের নিকট 
আগমন করে এবং দরিদ্র তাহাকে আনিতে নিষেধ করে,' ইহা কোথাও 
দৃষ্ট ছয় নাই। হে চন্দ্রমুখি! মহেন্্র তোমার প্রতি *অন্ুরক্ত হুইন্লাছেন, 
এজন্য আমার অন্তঃকবণে ভ্রিভূবন-রঙ্গণীগণের তি অন্রজ্ঞজ ও তোমাৰ 
প্রতি সম্মানের উদক্র হইতেছে, কিন্তু তুমি অস্বীকার করিয়া! সেই নিজের 
অভ্যুদয় নিজেই বিনাশ করিলে । “মানবী &দবতাকে প্রার্থনা করে না” 
এই নৃতন বাক্য কেবল তোঁমার সুখেই শ্রবণ করিলাম । মন্থষ্য দেবতার 
অনুগ্রহে মনু্যত্ব পরিত্যাগ কবিয়। দেবন্ব প্রাপ্ত হয়, অতএব তুমি দেবপত্রী 
হইলে তাহাদের অনুগ্রহে দেবন্ব প্রান্ত হইবে ।৯ সিদ্ধ পারদ সংসর্গে 
স্বর্ণীভূত লৌহ যেরূপ স্বর্ণ মধ্যে পরিগণিত হয়, তুমিও সেইরূপ দেবতা! 
মধ্যে পরিগণিত হইবে । তুমি আপনাকে বুদ্ধিমতী বিবেচনা করিতেন 
এবং ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়। নলকে বরণ করিতে অভিলাষ কবিতেছ, 
ইহাতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে ন1? হায় নিশ্বাস-বাযুব মুখ প্ারিত্যাগ 
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করিয়া নাপাপথে গমন পরিভামের স্তায়, তোমার দেবগণের অধিপতিকে 
পরিত্যাগ করিয়া মনগৃষ্যে সাধুত্বজ্ঞান বৃথ! হইয়াছে। যাহাক্ষে জন্মাস্তরে 
লাভ করিবার নিমিত্ত পঞ্ডিতগণ শরীর-ক্েশ স্বীকার করিয়া তপন্তা কয়েন, 
লেই স্বর্গ, ব্যাকুলভাবে বলপুর্ধক তোমার হস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ 
কবিতেছে। হে মূর্ধে! তুমি তাহাতেও বিমুখ হুইতেছ ? হে দময়স্তি! ইল 
'সকাশস্থিত পদার্থের অধীশ্বর, তুমি বখন নল ব্যতীত উদ্ন্ধনে প্রাণত্যাগ 
করিবার অভিলাষে আকাশস্ হইবে, তখন ইন্দ্র ভোমাকে হরণ কক্সিবেন ) 
স্তাধ্যএভাগ কে পরিত্যাগ কবে ? নলের লাভ না হইলে তুমি বঙ্দি অনলে 
প্রবেশ কব, তাহা হইলে তাহার প্রতি তোমাব যথেষ্ট দয়া প্রকাশ _+শ 
হইবে। বহ্কি বহুকাল প্রার্থনা কবিয়াও তোষাকে প্রাপ্ত হন নাই, এক্ষণে 
তুমি স্বয়ং তাহার নিকটে উপস্থিত হইবে। জল-প্রবেশ করিলে বরুণ 
অনার্াসে তোনাকে লাভ করিতে পাবিবেন। বদি এই সমস্ত উপায় 
পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুনিমিত্ত অন্ত উপায় অবলম্বন কর, তাহা হইলে 
স্বয়ং ধর্ম্রাজের অতিথি হুইয়। তাহাকে চরিতার্থ কবিবে। হে ভৈমি! 
ভোমার “আমি ইন্দ্রাদ্িকে বরণ করিব না” এই নিষেধনপ বিধি আমি 
বুঝিতে পারিয়াছি। নিষেধদূপ বিধি যাহা পর্যযবসান, মেই ধ্বনি বিদ্ধ- 
নারী বদন হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাতক। তুমিও বিদগ্ধা, ছুতরাং তোমার 
বাক্যে, বক্রত। যুক্তিযুক্ত । আমি তোমার বাক্রাক্তিচক্রে গতিত হইয়া 
আর কতকাল ত্রম্বণ করিব ? এক্ষণে লঙ্জ! ত্যাগ" কবিয়্া দেবগণের মধ্যে 
কাহাকে বরণ কবিবে ম্পষ্টন্ূপে বল?* বোধ হয়, তুমি ইন্দ্রকে বরণ 
করিতে অভিলাষ কবিয়াছ, তাহা! উপযুক্তই হইয়াছে । আঁমাঁব বিবেচনাক্ 
সহশ্রলোচন ব্যতীত দ্বিনেপ্্র কোন ব্যক্তি তোমার সমস্ত সৌন্দর্য্য দর্শন 
করিতে সমর্থ হইবে না। অথবা ভূমি বক্িতে অন্বক্ত হইয়াছ ; কেনন। 
তুমি ক্ষতিম্ববংশে উৎপন্ন হইমাছ, স্থতরাং তেজন্বী বন্ধি ব্যতীত আর্ঁর কোস্‌ 
পুরুষে তোমার চিন্ব আকৃষ্ট হইধে ? শরীরতাপ শঙ্কায় বছ্ধিকে বরণ করিতে 
বিমুখ হুইও ন| ? পতিব্রতার নিকট বন্ছিও শীতল হয়, ইহা! বনুশঃ শ্রত 
হুইন্াছে । বথব। তুমি ধর্মশীল1, এজন্ত মনে মনে ধর্্রাজকে পতিদ্ছে 
বরণ করি্াছ, ইহা! আমারও সন্মত। কোন বনস্ত শ্বসদূশ বন্ধর সহিত 
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মিলিত্ত হইয়াই শোতা৷ পাই্জা থাকে। ধর্মরাজ্কে বরণ করিলে তুমি 
সৃত্যুশক্কা রন্ধিত হুইয়! চিরকাল অবিচ্ছেদে সষ্ধে কালযাপন করিতে পারিবে; 
কিশ্বা তুমি কোমলাঙ্গী বলিয়া! অতি কোমল বরুণের প্রতি অনুবস্ত হুইয়াছ, 
ইহা! উপযুক্তই হুইয়াছে। নিশাও এই ক্রারণে অন্তান্ত দেবগণকে পরিত্যাগ 
করিয়া চক্রের প্রতি অঙুরক্ত হইক্লাছে। তুমি বরুণুকে বিবাহ কবি, 
নারায়ণও স্বর্গ পরিত্যাগ করিষ যে স্থানে বাস করেন, সেই রমণীয় ক্ষীর- 
সমুদ্রে যথেচ্ছ বিহার কবিতে পাবিবে |” 

নল বাক্য শ্রৰণ করিয়া দময়ন্তী কবতলে কপোল বিস্তা্ত পুরর্বক ব্রেষ- 
ভবে বহক্ষণ মৌনাবলম্বন কবি বহিলেন। অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “হে দূত নল-বিবহে আমি মৃতকল্প হুইয়াছি, 
এক্ষণে আপনি ছুষ্টবাক্য প্রয়োগে আমাকে পীভিত কিমা যমদূতের উপ- 
যুক্ত কার্ধ্যই করিলেন। কর্ণকীট কর্ণে গ্রবেশ*কবিলে যেরূপ ক্লে অন্তৃত 
হয়, আমি ভবদীয় বাঁক্য শ্রবণ করিয়াঁও সেইরূপ ক্লেশ অন্থুভব করিতেছি ।” 
এই বলিয্লা দময়স্তী লঙ্জা বশতঃ স্বীয়ঞতি প্রাক্ম গ্রকাশার্থ সখীকে ইঙ্গিত 
করিয়া বিরত হইলেন। সবী দময়ন্তীর অভিপ্রায় বিদিত 'হইা কহিতে 
লাগিল, “হে দেবদূত। দময়ন্তী আঁমাকে যাহা বলিতে "বলিলেন, তাহা শ্রবণ 
করুন , আমি কল্য স্বয়ন্বরে নলকে বরণ.করিব, স্থুতরাং আন একদিনমাক্জ 
বিলম্ব আছে, কিন্তু ওৎস্থৃক্য বশতঃ আমি তাহাও সহা ক্লরিতে পাব্িতেছি 
না, ইহাতে আমার ইন্সাদিববণে যেব্পপ* আদর$তাহা আপনি বিবেচনা 
করুন। আমি আপনীব*নিকট এই অঞ্জলি করিতেছি প্রসন্ন* হউন । 
দেবগণের কথা কহিয়। আমাকে আর পীভিতু করিবেন, না। “আমি 
দেবগণকে বিবাহ করিব "এ কথাও বলা আপনার অত্যন্ত অন্ুচিত। 
আপনার কান্তি নলসদৃশ হইলেও আমি পাতিব্রত্য ভঙ্গতয়ে অবলোকন 
করিতে পাঁরিতেছি না, পাতিব্রত্য আমাব জীবন অপেক্ষা ও প্রিয়তর |» 

সণীমুখে দমস্বত্ীববাফ্য শ্রবণ করিয়া নল আপনাকে দময়ন্ভী কথিত 
ষমদুত ন1 ভাবিয়! নির্দয় যম বলিম্া। বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিনি, 
দময়স্তীর দীনৌক্তিতে মর্শপীডিত হইয়াও দূত ধর্ম ৭শতঃ বিরত না হইয়া 
গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পৃর্বক পুনর্ধার কহিতে লাগিলেন,“হে তৈমি! 
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কলবৃক্ষের নিকট যাহা প্রার্থনা করা য়ায়, তাহ! প্রাপ্ত হওয়! যায়, ইন্্র যদি 
স্বীয় প্রাঙ্গন-স্থিত ক্বৃক্ষের নিকট তোমাকে প্রার্থনা কবেন, মাহা হইলে 
তুমি নিশ্চয়ই তাহার হস্তগত হইবে । বহ্িও তোমাকে অনায়াসে লাভ করিতে 
পারেন, তিনি যদি তোমাকে ইচ্ছা! কৰিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক স্বীয় মৃত দক্ষিণাগি 
গ্রভৃতিতে নিজের অংশভূৃত হবিঃ প্রক্ষেপ করত সর্বকামদ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করেন,তাহা হইলে সেই বেদবিধি কিরূপে মিথ্যা হইবে ? অগন্ত্য বমের অধি- 
কত দক্ধিণদিকে বাস করেন , ষম যদি তাহার নিকট তোমাকে প্রার্থন। 
করেব, তাহা হইলে অবশ্ত প্রাপ্ত হইবেন।* তখন কি করিবে? বরুণের 
গ্রহে যজ্জীয় হবিঃ নিমিত্ত অনেক কামধেন আছে, বরুণ যদি তাহাদের 
কাহারও নিকট তোমাকে প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তুমি তীহারর হ্ত- 
গত হইবে। পতিক্রতা শচী যদি স্বামীর অনিচ্ছা বশতঃ স্বরম্বরে না আগমন 
করেন, তাহা হইলে বাজগণ +রম্পর স্পর্ধা পূর্বক কলহ আবস্ত করিবে , 
স্থতরাং স্বরন্বর কিরূপে হইবে? বহ্ছি যদি কুপিত হ্ইয়া প্র্জলিত না হন, 
তাহা হইলে নল অন্লিসাক্ষী ব্যভীত*কিরূপে তোমাকে বিবাহ করিবেন? 
যম ধর্দি নলের কোন সপিওকে বিনাশ করেন, তাহ! হইলে কিরূপে বিবাহ 
হইবে? বরুণ যদি নঞ্লের প্রতি ক্রোধ করিয়া জশকে বিবাহ সভায় আসিতে 
নিষেধ করেন, "তাহ! হইলে তোমার পিতা কিরূপে তোমাকে দান কবি- 
বেন %হে দমন্বস্তি ৮&আমি তোমাকে এই সমস্ত হিতকরবাক্য বলিলাম ১ 
তুমি মোহ পরিত্যাগ পূর্বক ইহ প্র্য্যালোচনা কর। দেবগণ বিদ্ধ করিতে 
ইচ্ছা করিলে কেহ হস্তস্থিত বস্তও প্রাপ্ত হয় না।» 

'নল এইবপ্লে ভয়প্রদর্শন করিলে দমযস্তী তাহা সত্য ভাবিয়া! অতিমাত্র 
বিষ হইলেন। তাঁহার ,লোচন-যুগল হইতে অবিবল-ধাবে বাম্প-বারি 
বিগপিত হইতে লাঁগিল। অনন্তর তিনি নল প্রাপ্তির ব্যাঘাত নিশ্চয় করিয়া 
অধীরভাবে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন » “হে বিধাতঃ। তুমি 
নিবপরাধে আমাকে বিনাশ করিলে কেন? হে হৃদয়! তুমি যদি লৌহ্ময় 

“হও, তাহা হইলেও অহনিশ বিক্োগানলে তাপিত হুইয়! দ্রবীভূত হইতেছ ন 
কেন? বোঁধ হয়, ভুমি লৌহ অপেক্ষাও কঠিন। হে জীবন । কি জন্য 
বিল, কবিতে$ শীঘ্ধ পণারণ কব, তোমাৰ এই হদপ্র-নিকেতন 
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বিয়োগানলে দগ্ধ হইতেছে, অদ্যাপি মিথ্যা ক্থাঁবন্ভান পরিত্যাগ করিতেছ 
না; অতএব তোমার এন্ধপ আলম্ত লোকাতীত। হে মন! নল 
অথব! তীঁহার অভাবে মৃত্যু, এই ছুইটাই তোমাব অশ্ীষ্ট ) কিন্তু আবি এই 
ছুইটাই প্রাপ্ত হইতেছি না; তুমি খ্বাহা ইচ্ছা কুর, আমার পক্ষ তাহার 
বিপরীত ফল হয়, এক্ষণে তুমি নলের বিয়োগ ইচ্ছা কব, তাহা. হইলে 
আমি তাহাকে লাত করিতে পাবিব। আমি দক্ষিণ পবনের নিকট প্রার্থনা 
করি, তিনি ধেঁন আমার ভন্মকেও নলের রাজধানীতে নিক্ষেপ 'করেন। 
ছে দেবগণ। তোমবা ইচ্ছা কবির্ল আমা অপেক্ষা সুন্দর শত শ্রত”রমণী 
উ$পন্ন হইতে পারে, তথাপি কি কাবণে আমার প্রতি নির্দয় হইতেছ্ব ? 
অথবা” তাহার! যখন আমাব বিলাপবাক্য শ্রবণ কবিতেছেন না, তখন বৃথা 
অরণ্যে রোদন করিয়া ফল ফি? হে নল! তুমি আমার একূপ যাতনা 
অবলোকন করিতেছ না? হায়। যে নলসমীপে গমন করিয়া যাঁতনাৰ কথ! 
জানাইবে, বিধাত। নেই হংসকেও গোপন করিয়াছেন , আমি সরোবরে 
অনেকবাঁব তাহার অন্বেষণ করিলাম, *কিন্ত দেখিতে পাইলাম না। হে 
কপানিধে । নিষধরাজ । আমর এঅন্তঃকবণ তোমার চরণে অন্ত, তুমি 
যদি ইহা বিদিত থাক, তাহ! হইলে কি জন্ঠ দয়া প্রকাঁশ করিতেছ না? 
অথবা ইহাতে তোমার দোষ কি? হিলি পরের অপ্তঃকবণ' মোহে নিমগ্ন 
করেন, সেই বিধাতাই নিন্দনীয়। হে জীবিতেশ্বর। “মী তোমার' প্রতি 
অন্কুরক্ত হইয়াছিল, অবশেষে ভোমাকে সনা' পাইয়া প্রাণত্যা করয়াছে' 
এই কথা তুমি অবস্ত লোক-মুখে শ্রবণ কবিবে , দিও এখন আমার প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশ কবিলে না, তাহ হইলেও তখন বদি আমর প্রতি হাঁয়। 
দময়স্তী আমার নিমিত্ত দেহত্যাগ করিয়াছে” বলিয়া কিছু দয়! প্রক(শ কর, 
তাহাতেই ধন্য হইব। হে কর্বৃক্ষ-সদৃশ । আমার ম্বদয় বিদীর্ণ হইবার 
উপক্রম করিতেছে, এই সময়ে তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা করি, দান 
করিও , হে প্রাণনম !* আমার হ্দয় বিদীর্ণ হইলে হতজীৰন বহির্গত 
হইবে, তুমি ষেন তাহার সহিত বহির্ণত হইও না” 

দেবগণের দৌতাস্বীকার করাতে নলের দময়ন্তী লিসা লুপ্ব গ্রায় হইলেও 
এক্ষণে দযয়ন্তরীর বিলাপ বাক্য আকর্ণন করিয়া! তাহা! পুনব্ধান উদ্দাপিও 
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হইল। তৎকাঁলে তিনি নিষ্ধ (দৌত্য বিস্ৃত হইলেন এবং পুর্বে যেরপ 
জনয়স্তী-কর্পন1 করিয়া! তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেন, এখনও সেইরূপ বিবেটন। 
করিয়। উন্মত্-ভাবে কহিতে লাগিলেন, “অর্রি প্রিয়ে 1 তুমি কি জন্ত বিলাপ 
করিতেছ ৭ কি জন্তই বা রোদন করিতেছ? নল তোষার সন্মুথে উপস্থিত 
আছে, ইহা কি দেখিতে পাইতেছ না? অগ্নি প্রিয়ে। করতলে আনন 
বিন্যাস করিয়া তাহ! দ্বারা পরিত্যক্ত লীলা-কমলের অভাব পুরণ করি- 
তেছ কেন? অশ্রবিন্দু দ্বারা হার-শৃন্ত হৃদয়ের হারশোভা সম্পাদন করিতেছ 
কেন ? অন্বি অর্ক।রণ কোপনে। প্রসন্ন হইয়া! সত্্তঙ্গ-কটাক্ষে আমাকে 
'বলোকন কর। তোমার আনন প্রফুপ্ল-কমল সদৃশ হউক । মধুর বাং 
প্রয়োগে আমার শ্রবণ-যুগল পরিতৃপ্ত কর। অদ্ধি মধিবাক্ষি। ঈষৎ হাম্ত 
কবিয়া যদীয় চির-উপোষিত লোচন-ছয় পরিতৃপ্ত কর । অসি প্রিয়ে। তুষি 
'ামার আসনার্ধে উপবেশন কর, না, না, আমার ক্রোডে উপবেশন 
কর , না, তাহাঁও নহে, আমার হৃদয় ব্যতীত আর কোন বস্ত তোমা 
আসন হইতে পারে ন!, তুমি আর্মীর হৃদয়েই উপবেশন কর ৮ 

উন্্রাস্ত ভাবে কিয়তক্ষণ এইরূপ প্রলাপ-বাক্য প্রয়োগ করিয়া নলের 
তাত্বিক-জ্ঞান উন্সিষিত হইল। দেখিলেন, দময়ন্তী তাঁহাকে নল বিবেচন! 
ফরিয়। পুর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন । তখন বিষঞ্রভাবে মনে মনে কহিতে 
লার্গিলেন, পায় ।কেন আমি আপনাকে প্রকাশিত করিলাম? ইন্্রই বা 
আমাকে কিন্ধ বিবেচনা করিবেন? আম্দুতবিগহিত আচরণ করিয়৷ কলু 
বিত হইলাম,ৃতরাং আঙাকে ইন্তের নিকটে অবনত বদনে দণ্ডায়মান থাকিতে 
হুইবে। হায় । আমি আপনাকে প্রকাশিত করিয়া ইন্দ্রের কাধ্য বিনষ্ট 
করিলাম , ইহাতে লোকে আমাকে উপহাস করিবে। আমি জ্ঞান পূর্বক 
এরূপ করি নাই, উন্মাদ বশতঃই করিয়াছি, কিন্তু লোকে যাহা গুনিবে, 
বিবেচনা! না কবিয়া। তাহাই বলিবে, আমি জানি দুর্জনের! প্রকৃত বিষয় 
নাঁ বণিক বিপরীত বলিয়া! থাকে, তাহারা! জনগণের পালনকর্ত! নারায়ণকে 
" জনার্দন ও সংহাবকর্তা ত্রিলোচনকে শিব বলে। আমার হৃদয় বিষ 
হইতেছে কেন ? দেবগণ অবশ্তা আমার নির্দোষিতা জানিতেছেন ; অথবা! 
তাহারা জানিয়াই ৰা কি হইবে? লোঁক-মুখে কে হস্তার্পণ কবিবে ? 
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ক্ষণে আমায় যে চেতন! পুনর্কার উন্মিষিতঞ্হইল, ইহা ব্দি ধারাবাহিক- 
রূপে থাকিত, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সফল হইত কিন্ত দৈব আমার 
দেই চেতনা লোপ করাতে আমি দৃতবৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আপণাকে 
প্রকাশিত করিয়াছি । দৈব বশতঃ যাহা বিনাশোন্মুখ হয়, ১৪ তাহা 
বঙ্গ! কবিতে পারেন না ।” 

নল এইরূপ চিত্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সেই ্বর্ণহংস দয়ার্ড হয়| 
সেই স্থামে উপস্থিত হইল। নল, তাহার পক্ষরব শ্রবণ করিয়া উর্ধদিকে 
ৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে নে আকাশে থাকিয়াই কহিতে লাগল, “হে নির্দয় 
নঞ্। তুমি দমন্নভীকে নিরাশ করিও না, অতঃপব ইনি প্রাণ পরিত্যাগ 
কবিবেন, তাহা! হইলে তোমাকে স্ত্রীবধ প$তকী হইতে হইবে। তুমি 
দেবকার্য্য লিদ্ধির নিমিত্ত এত প্রয়াস পাইয়া9 নিজের অন্ুচিতকারিতা। 
নিমিত্ত একপ বিষ্ধ হইতেছ কেন? তুমি অকপটে দূতকাধ্য করিয়াছ, ইহ! 
দেবগণ জানিতেছেন এবং তুমিও মনে মনে বুঝিতে পারিতেছ, অতএব 
এরূপ বিষ॥ হইবার প্রয়োজন নাই ।” এই বলিয়া হংস দমযত্ীকে সম্ভাষণ 
পুর্ববক প্রস্থান করিল । ॥ 

নল হংস-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মনে মনে দেবগণকে প্রণাম পূর্ত্বক 
মদয়ভাবে দময়স্তীকে কহিতে লাগিলেন, “হে দময়স্তি।, তুমি দেবগণকে 
বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলে না, এজন আমি ইতঃপর দেবগ্ুণর কোন 
বার্থ! তোমাকে জ্ঞাপন করিব,না। আমি অকপটচিত্তে ধেবকার্য্য ,সম্পা- 
দন করিলাম, ইহাতে তীহারা আঁমার প্রতি দয়াই করুন, অথবা! শান্তি 
প্রদানই করুন, সমস্তই সু করিতে পারিব, তথাপি তোমাকে আৰ 
পীভিত করিব না। ইন্ত্রা্দি দেবগণ তোমাকে” অভিলাষ করিতেছেন, 
তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে অথব! আমাকে বরণ করিতে পার) 
অত এব এক্ষণে বিবেচন। করিয়া কার্য কর, শেষে যেন অনুতাপ না করিতে 
হয়। আমি উদ্দাসীনতাবে এই সমস্ত কথ! কহিলাম, দেবগণের ভয়ে 
কিন্বা শ্বয়ং বিবাহ করিবার ইচ্ছায় বলি নাই । আমি যদি নিজের জীবন- 
দান করিয়া তোমার হিত করিতে পারি, তাহ! হইলে তোমার অনুরাগের 
আনৃশ্য লা করিতে পারিব।» | 


৫৬ নৈষধচরিত। 


নল-বাক্য শ্রবণ কবিয়৷ দমক়ন্তী, কোকিল রবে বসস্ত-ভ্ীর ন্যায় অত্যন্ত 
উল্লাদিত হইলেন। দেবদূতকে নল জানিতে পারিয়া তাহার পর-পুরুষ 
সংলাপ-্নানি দূরীভূত হইল । তিনি নলের লন্মুখে যে সমস্ত কগা কহিয়! 
ছেন, এক্ণে তাহা ভাবিয়া লজ্জায় আর কথ! কহিতে পারিলেন ন1। 
দময়স্তী লজ্জায় অবনতমুখী হইলে তাহাব অভিপ্রায়জ্ঞা নবী নলকে কহিতে 
লাগিল, “হে নিষধরাঁজ । দময়ভ্ী আপনাব চিত্রিত-মূর্তি অবলোকন 
করিলেও লজ্জিত, হন, এক্ষণে আপনি সন্মুখে রহিয়াছেন, ইহাতে যে তিনি 
লক্িত হইবেন তাহার বিচিত্র কি? ইনি মদীক় মুখে আপনাকে যাহ! 
কহিতেছেন, শ্রবণ করুন , আমি নিজ বুদ্ধিতেই আপনাকে ববণ করিত, 
আপনি ইহ! স্বীকার করিয়! "আমার প্রতি যে অনুগ্রহ কবিবেন, তাহ! 
দেবগণের নিকট অতি অল্প সপবাধ। দেবগণ আপনার বজ্ঞে পরিতৃপ্ত হন, 
সুতরাং তীহারা আপনাব মুখলজ্জায় তাহা ৰবাকোও প্রকাশ কবিতে পাবিবেন 
না| তাহার! ম্বয়দ্ধরে আগমন করিলেও আমি তাহাদিগকে প্রসন্ন কবিয়া 
আপনাকে বরণ করিব। তাহারা আপনা ন্যায় নির্দয় নহেন ৮, 

সহীমুখে দময়ন্তী-বাক্য শ্রবণ করিয়া নল লজ্জাক্স অবনত বদন হই- 
লেন এবং য়ন্বরে আগমন করিতে স্বীকাব করিয়! প্রস্থান কবিলেন। 
নল প্রস্থান করিলে পর দময়ন্তী অত্যন্ত উৎকষ্ঠিতচিত্তে বাসরের অবশিষ্ট 
ভাগ যাপন করিলেন। নল$ দেবগণের নিকট গমন করিয়া ভুঃখিতভাবে 
যথাবৃ সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন 1 


দশম সর্গ। 





গদিকে শ্বয়স্ববেব আয়োজন হইতে লাগিল। নিমন্ত্রিত শন্্র-শাস্ত্র- 
পারদর্শী পরম সু্দর নরপতিগণ রথারোহুণে কুণ্তিন নগরে আগমন বাঁরিতে 
লাগিলেন। সদ্বংশোৎপন্ন সৌন্দর্যশালীগণ দময়ন্তীকে $রবাহ করিবার 
নিত, বংশ-মরধ্যাদা-রহিত সৌন্ধ্যহীন বীরগণ তাহাকে বলপুরব্ক হরণ 
করিবার নিমিভ, অনেকে কৌতুক দর্শন-অভিলুষে ও অনেকে ইহাদিগের 
সবকবূপে সমাগত হওয়াতে দিক্‌ সকল জনশৃন্ত হইল।। রাজপথ সৈন্ত- 
সমূহে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইল যে, তাহাতে উর্ধ-নিক্ষিপ্ত তিলেরও. ভূতল- 
পতনের স্থান রহিল না। এইরূপ জনাকীর্ণ রাজপণে বে রাজ! অগ্রবর্তী 
হইতে পারিলেন, তিনিই “দমমন্ত্রীকে লভ করিলাম” বিবেচনা করিতে 
লাগিলেন। কোন ভূপতি পূর্ববর্তী জন-সমূহে রুদ্ধপথ ও পরবর্তী দ্বারা 
প্রণোদিত হইয়। মন্ত্স্থিত সর্ষপের স্থান অধিকার করতঃ আপনাকে অকুত- 
কার্ধ্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন । কু্ডিন নগরের পতাঁকা *দকল অগ্র- 
কম্পনে, জনাকীর্ণ রাজপথে অগ্রপশ্চাৎগমনে অসমর্থ নব্পতিগণকে যেন 
আহ্বান করিতে লাগিল। ভ্্রীপান্তরীয় নর্পন্তিগণ দ্রষ্ভগামীএরখে আরোহণ 
পূর্বক আগমন করিতে লাগিঞ্ঠেন।* দেব, গন্ধর্, বিদ্যাধর, বক্ষ, খ্রাক্ষদ 
ও নাগগণ দমর়ন্তীর শ্বয়ন্থর-বার্ত। শ্রবণ করিয়! কুণ্ডিন নগরে যুমাগত হই- 
ধেন। অধিক কি, তৎকালৈ বাযু-প্রেবিত তুল্রাশির স্তায় ভ্রিভুবনেব 
যুবক সকল কন্দর্প প্রেরিত হইয়! ত্রুতপদে কুস্তিন নগরে আগমন করিতে 
লাগিলেন ।, ইন্্রাদি দেবচতুর যদিও দুতী-মুখে শ্রবণ করিয়া! দময়ন্তী- 
পরা্ডিবিষষ্ণে হতাশ হইয়াছিলেন, তথাপি “দময়ন্তী যদি নল-ভ্রমে আমা, 
বিগকে বরণ করে+ এই ভাবিয়া নল মুর্তি পরিগ্রহথ পুর্ব্বক সমাগত হইলেন । 

রাজা ভীম সকলের যথ্োচিভ সম্মাননা করিয়া মনোহব হন্ত্য সমূহে 
তাহাদের বাসস্থান নিদ্ধীরণ করিলেন এবং শ্ীয় ব্দান্তত! প্রতৃতি দ্বার! 

৮ 


৪৮ 'নৈষধচরিত। 


তাহাদিগকে পবিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। ছৃমগ্ুলে বদান্ততা, সরলতা, 
দয়া ও জিতেন্দ্রিয়তা প্রভাবে রাজগণ আঁপনাঁদিগের কীর্তি রক্ষা করেন, 
এন্বন্ত ভীম সার্বভৌম হইলেও সমাগত ভূপতিমণ্লীর যথোচিত সমাদর 
কবিল্নে। ভীম সকলকে এক্সপভাঃবৰ সমাদর করিতে লাগিলেন যে, তিনি 
কাহাকে কন্তাদান করিবেন, ইহা, কেহ বুঝিতে পারিলন ন!। যের্ধপ 
অগন্ত্ের পাণিপুটে সমুদ্র অথব] নারায়ণেব উদরে নিখিল জগৎ পরিমিত 
হুইয়/ছিল, সেইরূপ রাজগণ বহুসংখ্যক হইলেও সেই বিশাল কুণ্তিন নগরে 
তাহাদের সমান্কাশ হইল। বহুদুর হুইতে সমাগত নরপতিগণের মধ্যে 
'ভাষার প্রভেদ থাকিলেও সাধারণ সংস্কৃতভাঁষায় তাহাদের আলাপ্/দি- 
'ক্রিয়। নির্বাহ হইতে লাগিলু। এইরূপে সে দিবস অতিবাহিত হইল। 

পরদিবস ভীম দৃত দ্বার! রাজগণকে আহ্বান করিয়া! পাঠাইলে, তাহার! 
বিবিধ বদন-ভূষণ-বিভূবিত “হইয়া স্বয়স্বরসতায় উপস্থিত হইলেন । নলও 
ময়োচিত বসনভূষণে সজ্জিত হুইয় স্বয়ম্ববসতাক্ম আগমন করিলেন। 
তাহাকে অবুলোকন করিয়া রাজণণের মুখী ম্লান হইয়া! গেল। রাজগণ 
প্রথমে নলের সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া! অত্যন্ত বিন্বয়াবিষ্ট হইলেন । 
অনস্তর দময়স্তীর বিধক্প মনোমধ্যে উদ্দিত হওয়াতে সে বিশ্বয় দুবীভৃত হইল। 
তখন তাহার! মনে মনে নলের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। নল স্বসদৃশ 
সৌন্দ্ধ্যশালী ধ্লীভূত দেবচতুষ্ট়কে অবলোকন করিয়া [বিশ্মিতচিত্তে 
তাহাদিগঞ্ছে ্থিজ্ঞাদা' করিলেন,““আপনাণা কি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত 
সমাগত পুর্ূরব! ও কনদর্প ?” দেবগণ কহিলেন, পতুমি আমাদিগের সৌন্দধ্য 
দর্শন করিয়া যাহা বিবেচনা করিতেছ, আমাদিগের মধ্যে কেহই সেই 
অশ্রিনীকুমার, কন্দর্প ব] পুরূরবা নহে, ইহাই সামান্ততঃ বিদিত থাক। 
দময়ন্তী এই রাঁজমগ্ুলীমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে আমাদিগকে বরণ 
করিলেও করিতে পুঁরেন, এই ছুরাশায় আমর! এই স্থানে আগমন করি- 
য়াছি।” দেবগণ এইরূপ গ্রচ্ছন্ন-পরিচয় প্রদ্দান করিলে নল দময়স্তী লাভে 
ব্যাকুলতাবশতঃ অন্য কিছু জিজ্ঞাস! না করিয়া তাহাদের সমীপস্থিত আসনে 
উপবেশন করিলেন । রাজগণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়৷ স্ুমেরু-শিখরস্থিত 
দেবঠীণের ন্যায় শোভ| পাইতে লাগিলেন । 
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লক্ষী ও সরম্বতীর সহিত নারায়ণ, ব্রহ্ধা, মহ্র্ষিগণ, বৃহস্পতি ও শুক্র 
প্রভৃতি পশ্ডিতগণ ও অগ্মরোগণ কৌতুকেঞ্ নভোমগ্ুলে সমাগত হইয়া 
্বয়স্বরের আড়ম্বর সন্র্শন.করিতে লাগিলেন শুক্র স্য়গ্বরসভাঁয় সমাগত 
তবপতিগণকে অবলোকন করিয়া! বিস্তিতচিত্তে কহিতে লাগিলেন, “বোধ 
হয় বিধাতা প্রতিমাসে পুর্চন্ত্র নির্মাণ করিয়া তাহাদিগকে একস্থানে 
রাখিয়াছিলেন, পরে তাহা দ্বারা ই'হাদের বদন নির্মাণ করিয়াছেন । ' এই 
সমস্ত ভূপতি নিজেই রত্বন্বরূপ, স্থতরাং ই'হাদিগের রধারণ বৃথা হইস্ভাছে ঃ 
স্বপ্রকাণ ব্রন্ষতত্ব-বৌধের প্রকাশণনিমিত্ত জ্ঞানাত্তরের প্রত্বোজন হয় লা। 
যূদবি অঙ্িনীকুমারদ্বয় এই নরপতিগণের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে 
সহস্র বংসবেও পরস্পর ভ্রাতা বলিয়া! জানিতে পারেন না। এই সমস্ত 
তৃপতি বিদামান রহিয়াছেন, এদন্ হরনয়নানলে কনদ্প ভ্মীভূত হওয়াতেও 
জগতের কোন হাঁনি হয় নাই, এক বিন্দু সলিল খ্যয়ে সমুদ্র শু হয় একথ! 
কেহই বলে না।» শুক্র এইরূপে রাজগণের অলৌকিক সৌনর্য্ের প্রশংসা 
করিলে তাহা সকলেই অনুমোদন করিলেন্ত। 

মহারাজ ভীম “এই নাঁনাদেশ হইতে সমাগত নরপতিগপের দেববর্ণনীয় 
বংশ-চরিত্র মানবে কিরূপে দময়স্তীব নিকট বর্ণন করিবে” এই ভাবিয়! 
অত্যন্ত বিষ হইলেন এবং ইতিকর্তব্যত্বিমু5 হইয়া) একাগ্রচিত্তে ভক্ত- 
কল্পনায় কল্পদ্রম-্বরূপ কুলদৈবত নারায়ণের চিত্ত করিতে লাগিলেন । 
ভগবান্‌ নারাকণ ভীমের বিষানুর কার্এ ৪কুঝিতেঞ পারিস এাহাম্তবদনে 
সরস্বতীকে বলিলেন “বাণি ? তুয়ি স্বয়ম্বর সভায় গমন করিয়া! দময্তী- 
সমীপে রাজগণের বংশ-মর্ধ্যাদা প্রভৃতি বর্ণন কর্‌। তুমি এই দানাদেশ 
ইইতে দমাগত নরপতিগণেব ঞ্ষুল, শীল ও বল অবগত আছ, অতএব এক্ষণে 
আর মৌনাবলম্বনে থাকিও না। এই স্বয়ম্বর সভায় ত্রিভূবনের পণ্ডিতমণ্ডলী 
সমবেত হইয়াছেন, এরূপ সভা পুর্ববে কখনও হয় নাই এবং পরে হইবেও 
না। তুর্মি রাজগণের প-প্রখ্যাপনচ্ছলে সমবেত পাঁওতগণকে উপন্যাদ 
অবণ করাও ।” নারায়ণ এই কথা বলিলে সরস্বতী তাহার আদেশ দেব- 
গণের চুড়ামণি/মার্জনাবশি্টচরণ-ধুলির সহিত মন্তকে গ্রহণ করিলেন এবং 
বালিকা! স্ত্রী মৃত্তি ধারণ করিয়া সভামধ্যে অবতীণ হইখেন। 
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বাহার কণ্ঠে গন্ধ বিদ্যা অবস্থান করিতেছে, বেদত্রয় ত্রিবলীবপে 
ও অথর্বববেদ উদরস্থিত লোমাঁবলীরূপে অবস্থিত, ব্যাকরণ ধাহার কাকী, 
মাত্রাবৃত ও বৃত্ত ভূজহয়, ধর্শশাস্ত্র মস্তক, অনুস্বার ললাট-তিলক, কাপাঁলিক 
দর্শন মুখ, মীমাংস! উরু, পূর্ববপক্ষ ওউত্তরপক্ষ শান্তর ওষ্ঠাধর, তর্কবিদ্যা 
দত্তপংক্তি, পুরাণ পাণিথ্বয় এবং জ্যোতিষশান্ত্র ধাহার কঠের হার-লতা।, 
ত্বর্ণলেখনীসারে ধাহার অঙ্গুলি, মসীসারে কেশ ও খটিকাসারে হান্ত নির্মিত 
হুইয়াচ্ছ, সমস্ত বিজ্ঞান ষাহার অন্তর এবং সৌত্রান্তি*ক মত বাহার 
সমত্ং অবরব,ধ,.সেই দেবী সরম্বতী' সভামধ্যে অবতীর্ণ হইলে সকলে 
মাতৃভাবে তাহাকে অবলোকন করিতে লাগিল। তিনি ভীমের নিকট 
উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “বাঁজন্‌। আপনি হর্ষের সময়ে বিষ হইতেছেন 
কেন? আমিই দ্রময়স্তী সমীপে এই সমস্ত নবপতির বংশ-চিত্র প্রভৃতি 
যথাবৎ বর্ণন করিব। মন্দাকিনী যাহা দক্ষিণচরণ-সবোজের মকরন্দ- 
শ্বরূপ, সেই ভগবান্‌ নারায়ণের আদেশক্রমে আমি রাজগণের গুণবর্ণন 
নিমিত্ত এই সভায় অবতীর্ণ হুইয়াছি। আমি তাহার একজন আদেশ- 
কাবিণী।» 

সরম্বতী স্বয়ম্বরসভায় আগমন করিলে, ভীম গুভসৃচক নষন-ম্পন্দন 
প্রভৃতিতে তাহাকে আত্মীয় বল্লিয়া বুঝিতে পারিয়াছিপেন, এক্ষণে তাহাব 
বাক্যে আশন্ত ভুইয়া তাহার যখোচিত পূজা করিতে আদেশ প্রদান 
করিলেন।' অনন্তর ঢোই নানংদেলাগত তৃপ্তি সমূহের মধ্যে স্বীয় ছুহিতা 
দময়ন্তরঠকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পবে দময়স্তী 
্বমতৃশী দথীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া! চতুরঙ্গযানে আরোহণ পূর্বক সভাগ্থহে 
প্রবেশ করিলেন। তৎকাঁলে চামরধারিণীগণ শুত্রচামর ছারা তাহাকে 
বীজন কবিতেছিল ; বিলেপনগন্ধে সমাগত ভ্রমবকুল মধুর শব করিয়া 
কর্ণোৎপলসমীপে ভ্রমণ করিতেছিল ১ প্রত্যেক অঙ্গের আভরণে রত্বগ্রথিত 
থাকাতে দর্শকগণের লোচন কৌতুকে তাহাতে, সংলগ্র হুইয়াছে বলিয়! 
বোধ হইতেছিল। পীত, শুরু, রক্ত ও নীলবর্ণ মণিকিরণে গোঁরোচন। 
চন্দন, কুস্কুম ও কন্তুরী বিলেপনের বিফলতা! সাধিত হইতেছিল, এবং 
তিনি ঈষৎ হাস্ত বশতঃ প্রকাশিত দশনশোতায় নক্ষত্র, মুখ-কাস্তিতে 
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শশধর ও কেশে আকাশের শোভা) দুরীতিতও করিতেছিলেন। দর্শকগণের 
বিশ্লক্-সাগর প্রথমে দাসীগণ দর্শনে উৎপন্ন পরে সবীগণ দর্শনে বর্ধিত, 
অনস্তর দময়ন্তী-দর্শনে উদ্বেলিত হুইয় উঠিল। 

সতাস্থিত নরপতিগণ দমরস্তীক অলৌকিক সৌন্দর্য দর্শন করিয়া 
পুলকিত ও বিস্মিত হইলেন এবং হর্ষ-গদ্গদ-বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 
“আমর! লোকমুখে যেরূপ সৌন্দর্যের কথা শ্রবণ করিয়া দিগস্ত হইতে 
আগমন করিয়াছি, ইহার সৌন্দর্য্য তাহা অপেক্ষাও অধিক । ইহীর বদন 
উপমান, কলঙ্কী শশধর উপমেয়ধ বোধ হয় বিধাতা শীত্ক্রালে নীলে$ৎপল- 
জ্বান ও বর্ধাকালে খণ্রনগণকে কোথাও রাখিয়৷ তাহাদিগেব সার লইস্স] 
ই'হার লোচন-যুগলের শোভা বর্ধন কব্ধেন। বিধাতা ঘে হস্তে এক্প শিল্প 
নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাকে নমস্কার করি, অথবা! ইহ! বিধাতৃ-নির্ষিত 
হইলে তাহার হস্তাদি সংস্পর্শে মুদিত হইব? যাইত) অতএব বিধাতাব 
বুদ্ধিতেও এরূপ শিল্প উদ্দিত হয় নাই) নিরবয়ব কন্দর্পই ইহার নির্মাতা 9 
ভাহাকেই নমস্কার করি। বোধ হয় »নির্া-দক্ষ বসস্ত, ,চম্পক প্রত্ৃতি 
কুক্ুমসমূহ দ্বার! ই'হার শবীর, মলয় পবনে নিশ্বাস ও কোকিলের পঞ্চমন্থবে 
ইহার বাক্য নির্বাণ করিয়াছেন। হ্থর্গ হইতে দেবগণ, পাতাল হইতে 
নাগগণ ও পৃথিবীর চতুর্দিক হইতে আমরা সমাগত হওয্াতে প্রতীয়মান 
হইতেছে যে, ত্রিভূবনে ই'হার সদৃশী সুন্দরী রমণী কেহঞ্নাই। বৃহস্পতিও 
সুচারুরূপে ই'হার গুণ বর্ণনা কুরিতে সন্তর্থ» হন লন।” ,রাঞীগণ এইরূপে 
দময়স্তীর লৌকাতীত সৌন্বধৈর্যর প্রশংসা কবিতে লাগিলেন । 
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দময়স্তী সভাগৃহে প্রবেশ করিয়! চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
সরম্বতী*তীহার দক্ষিণদিকে অবস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, “দময়স্তি ! 
এই সায় ৰহুসংখ্চক অমর আগমন করিয়াত্ছন; শতবর্ষেও পৃথক্‌ পৃথকৃভাকে 
ইহাদের বর্ণনা করা যায় না । অতএব ই'হাদিগের মধ্যে ধাহার প্রতি তোমার 
চিত্ত আুষ্ট হয়,তাহাকে পতিত্বে বরণ কর।” দময়ন্তী অপরাধশক্কায় কৃতাঞ্ুলি- 
পুটে দেবগণের নিকট প্ডাক্মমান রহিলেন ; দেবগণত্তাহার অভিপ্রান্ম অবগত 
হুইক্কা তাহাকে'যাহাকে ইচ্ছা! ইয় বরণ কর”বলিয়। অনুজ্ঞা প্রদ্ধান করিলেন। 
শিবিকাবাহীগণ শিবিকার অধোদেশে অবস্থান করিতেছিল, এজন্য দময়স্তীর 
বিরাগচিন্তু দেখিতে পাইল না বটে কিন্ত দেবগণের বিষঃমুখ অবলোকন 
কবিক্া। তাহাদের প্রতি দময়স্তীর বিরাগ বুঝিতে পারিল। পৃথিবীতে বহুসংখ্যক 
ঘরিব্র বিদ্যমানসব্বেও "যাহারা নিরর্থক ধনরাশি রক্ষা করে, সেই অতি 
ক্কপণ যক্ষগণ দঘয়স্তীকে অভি বদান্ম বলিয়া জানিতে পারিয়। লজ্জাবনত- 
বনে অবস্থান করিতে লাগিল । 
অনন্তর 'শিরিকা-বাহিগণ আন্প-বিনাশ ।শঙ্কার় রাক্ষসগণকে দময়স্তী 
অপেক্ষাঁহীনসৌন্দরধ্য ভাবিয়া বিদ্যাধরগণক্ে এবং তাহা অপেক্ষা! কর্কশন্বত্ 
বিবেচন! করিয়া গন্ধবর্গণকে পরিত্যাগ পূর্বক দময়স্তীকে বাস্থুকির নিকট 
লইয়া গেল। সরম্বতী পুনর্ধার কহিতে লাগিলেন, “হে ভৈমি ! তুমি 
বাহার শু্রকাস্তি অবলোকন করিতেছ, ইনি নাগগণের অধিপতি বাস্থুকি ; 
ইনি ভগবান্‌ শঙ্করের যক্ঞোপবীত, , কষ্কণ, জটাজূটবন্ধন ও ধন্ুগুণের স্থান 
অধিকার করেন এবং কাহার অতি প্রিয় ; অতএব ছুমি ইহাকেই পতিত্বে 
, বরণ কর।” নাগরাজের প্রদীপ্ত ফণা দর্শন করিয়া! ভয়ে দময়স্তীর শরীর 
কম্পিত ও পুলকিত হুইল, তর্র্শনে বাস্থৃকির অন্থচরগণ “ইনি আসাদের 
প্রভুকে বরণ কগিবেন” ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে উদ্যত হইলে বাস্থৃকি 
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জঞজ্জিত হইয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন, ৷ বাস্থুকিকে লজ্জিত বিলৌকন 
করিয়া! অন্ঠান্ত নাগগণও দৃমনত্ীর আশা পরিত্যাগ পূর্ববক বিষগ্রচিত্তে 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। শিবিকাবাহিগণ তাহাদ্দিগকে 
অযোগ্য বিবেচনায় পরিত্যাগ পুর্বব্ষ দময়স্তীকে রাজগণের মধ্যে লইয়া 
গেল। 

অনন্তর সরস্বতী কহিতে লাগিলেন, “হে ভীরু । এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ 
করিয়া এই নরপতিগণকে অবলোকন কর। হে নৃপতিগণ। অপনারাও 
সম্প্রতি দময়ন্তী-দর্শন পরিত্যাগ করুন ? আপনারা ইহাকে দেখিতে ঘকিলে 
সনি লজ্জায় আপনাদ্িগকে দর্শন করিতে পারিবেন না। অয়ি কমল- 
লোচনে । ন্তগ্রোধপাদপ স্বীয় স্ুশীতল ছায়া বিস্তার করিয়া যাহার আতপব্র 
কার্ধ্য সম্পাদন করে, ইনি সেই ন্বর্গসদৃশ পুষ্করদ্বীপের অধিপতি $ ই"হাঁর 
নাম সবন। ইনি অত্যন্ত কীর্তিশালী। তুমি ই'হাকে বরণ করিয়া ইন্দ্রের 
শচীর ন্যায় সেই পুক্ষরদীপে অবস্থান কর এবং স্বাদুদক সমুদ্রে স্বচ্ছন্দ 
জলক্রীডা কর।” পুক্কররাজ শৌর্ধ্য$দিগুণে বিভূষিত হইলেও দময়্তী 
নলান্ুরাগবশতঃ ভ্রতঙ্গি দ্বারা তাহার অন্বীকার-চিহ্ধ প্রকাশ করিলেন। 
পুক্ষববাঁজ দময়স্তীকে লাভ করিতে না পারিয়। ্লান্ধদনে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। 

অনন্তব ধানবাহিগণ দময়স্তীব অভিপ্রায় বিদিত ভ্ইয়! তাহাকে অন্ত 
ভূপতিসমীপে লইয়া গেলে, সরস্থৃতী দময়স্তীফে করিতে লাগিলেন, “্দময়স্তি ! 
তুমি লজ্জা পরিত্যাগ পুর্ব এই শাকন্বীপের অধিপতিকে অবলোকন কর , 
ইনি হব্য নামে খ্যাত। বন্দিগণ যে সমস্ত গুণের, উল্লেখ করিয়া রাজগণের 
প্রশংসা করে, ই'হাতে তাহা সমস্তই বর্তমান রহিয়াছে । তুমি ই'হাকে 
রণ করিলে যাহার পত্রে হরি্বর্ণ হইয়া দিকু সকল হরিৎ নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে; শাকম্বীপের সেই বিশাল শাব্ষতরু তোম্র মনোহরণ কবিবে। 
তাহার পত্র-সঞ্চালিত-সমীরণ তোমাৰ অনির্বচনীপ় আনন্দ বিধান করিবে । 
শাকদীপে ক্ষীরসযুন্ধ বাঁযুবেগে চঞ্চল হইয়াও বেলাভূমিস্থিত কাঁননের প্রতি-, 
বিশ্ব গ্রহণ করিয়া তোমার কটাক্ষ-কাস্তির অন্করণ কবিবে এবং, তুমি 
তত্রত্য উদয়াচলে স্বচ্ছন্দে বিচরণ, করিবে । অতএব তুমি ইহাকে" বরণ 
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করিয়া সেই সকল হুখসাঁধন লাভ কর।”» দমরস্তীর চিত্ত নলে অন্ুরক্ক 
হইয়াছিল, এগন্ তিনি যে অশেষগুণ-সম্পন্ন হারান ববণ 
কবিলেন ন1। 
অনন্তর শিবিকাবাহকগণ, বায়ু যেজ্বপ রি পদ্ম হইতে আকর্ষণ 
করির়া স্থানান্তরে লইয়া! ধায়, সেইরূপ দময়স্তীকে শাকীপাধিপতির নিকট 
হইতে আকর্ষণ করিয়া স্থানাস্তরে লইয়া গেল। সর্বতী পুনর্বধার অন্য 
নরপতিঠক নির্দেশ করিয়া দময়স্তীকে কহিতে লাগিলেন, “দমযন্তি ! দধিমণ্ড 
সমুদ্র ৰলয়াকারে হ্াহীর চতুদ্দিকে অবস্থান "করিতেছে, ইনি সেই ক্রৌঞ্চ 
দ্বীপের অধীশ্বর ) ই'হার নাম ছ্যুতিমান্। ইনি স্বীক্ষ ভুজবলে অনেকবারু, 
শক্রগণকে পরাজিত করিয়াছেন। তুমি ইহাকে গতিত্বে বরণ 'কর। 
কার্তিকেয় যাহাঁকে শরাঘাতে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই ক্রৌঞ্চপর্বত 
ক্রৌঞ্চদ্বীপে অবস্থিত , তুমি তাঁহাতে যথেচ্ছ বিহার করিতে পারিবে । হে 
বৈদর্ভি। ভগবান্‌ শশাঙ্ক-মৌলি ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাদীগণের একমাত্র উপান্ত 
দেবতা। তথায় যে কুশপত্র দ্বারাও তাঁহার পুজা করে, তাহাকে আব 
মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তুমি বহলোকের সহিত মিলিত হইয়া 
সেই ভগবান্‌ গিরীশের“পুজা করিবে এবং তাহার গ্রীতি-নিমিত্ত উদয়াচল 
সদৃশ অত্যুচ্চ প্রাসাদ লকল নির্মাণ করাইবে।” দৈব প্রতিকূল হইলে 
পুরুষকার কার্ধয-বৈষ্ললা-বশত বিফল হইয়া! যায়, এজন্ত ক্রৌঞ্চদ্বীপেশ্বর গুণ- 
বান্‌ হইলেও দমযুদ্তী তাহাকে বর কুবিলেন ন্ট ॥ « 
অনপ্তর বাহকগণ তাহাকে অন্য নরপজির নিকট লইয়া গেলে সরন্বতী 

কহিতে লাগিলেন, পম ! যদি অভিলাষ হয়, তাহা হইলে এই কুশ্বীপের 
অধিপতি জ্যোতিস্মান্কে বরণ কর। তুমি কুশব্দীপে কুশস্তদ্থ দশন কবিয়া 

বিশ্মিত হইবে ; তাহাদিগের 'গণনম্পর্শী অগ্রভাগ সকল বায়ু প্রবাহে চালিত 
হইয়| মেঘ-দাল বিদীর্ণ করে, তাহাতে মেঘ হইতে জুল পতিত, হ্ইয়া তাঁহা- 
দের অভিবেক কাধ্য সম্পাদন করে। অসি চন্ত্রমুখি ৭ ঘ্বতসমুদ্রের তটগ্রদেশ 
“নিবিড় কাঁনন সমাকীর্ণ, তুমি সেই ছায়াময় প্রদেশে দুখে বিচরণ করিতে 
পারিবে! স্বামীর সহিত মনারপর্বতে ভ্রমণ করিয়া তাহার শিলা নকল 
পাদ-পন্থজস্পর্শে পবিত্র করিবে। তুমি, অনায়াসে তাহাতে আরোহণ 
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কবিতে পাবিবে। সমুদ্রমস্থন সময়ে বাস্ুকিপ্ত শরীর ঘর্ষণে মন্দব পর্বতের 
পরীস্তব সকল বলিত হইদ্া সোপান-সদৃশ হইয়াছে, স্থতরাং তাহাতে আবো- 
হণ কবিতে ক্লেশ হইবে ন1।» দূময়স্তী এই কুশদ্বীপাখিপতিকে* বরণ 
করিতে লম্মত না হইয়া পাঁদচালন দ্বাবা বাহকগণকে অন্ত স্তাঁলে যাইতে 
আদেশ কবিলেন। বাহকগণ তাহাব অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাকে 
অন্ত নবপতিব নিকট লইয়! গেল । 

অনস্তর সবস্বতী কহিতে লাগিলেন, "হে তৈমি। তুমি এই রা সমুদ্র 
বেষ্টিত শান্সল দ্বীপের অধিপতি বপুন্মান্কে বরণ করিয়া”ম্বীয় গুণসঁমূহের 
লশর্থক়া! সম্পাদন কর। ইনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। ই'হাব শাণিত 
ককপাণ শক্রর প্রতি অত্যন্ত নির্দয় । অগস্ক্যের সমুদ্র-পান-কালে অন্তান্ 
পঞ্চ সমুদ্র ভীত হইলেও যে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই, ই'হাকে বিবাহ 
করিলে সেই হথবা-সমুদ্রে এই নবপতি ও সথিগণেব সহিত মিলিত হইয়া 
যথেচ্ছ বিহাব করিতে পাবিবে। প্রসিদ্ধ দ্রোণ পর্বত শাল্মল দ্বীপে অব- 
স্থিত , তত্রত্য ওষবি সকল ব্জনীতে প্রজ্ুলিত হইয়া শান্সল্, দ্বীপে দীপ- 
ক্ষাধ্য সম্পন্ন করে, শিখর-সংলগ্র- জলদ-জাল তাহার, কজ্জলন্বরূপ । তুমি 
সেই পর্কতের নিকট ভাগ্য-লত্য দৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবে। শাল্সল দ্বীপে 
চিহ্স্বর্ূপ বিশাল শান্মলি বৃক্ষের তুল-রীশি বাফুপ্রবাছে পতিত হুইযা, 
তোমার ক্রীড়া-ভ্রমণকালে পাদবিন্তাসের উপযুক্ত হইবে ।” শিবিকা- 
বাহীগণ বপুণ্যানের প্রতি ঈময়ন্তীব বিরাগি-উাব বুঁধতে প্লারিয়া তাহাকে 
অন্ত নৃপতির নিকট লই গেঁল। * 
. সরস্বতী পুণর্ধার কছিতে লাগিলেন, “অয়ি গঞজেন্্রগামিনি ! তুমি এই 
পক্ষ দ্বীপের অধীশ্বব মেধাতিখিকে পতিত্থে বরণ কুর। ইনি অত্যন্ত লোক- 
বঞ্জক, দিশ্িজয়ী ও যশম্বী। তুমি ইহাকে বরণ করিলে, নারায়ণেব সহিত 
লক্ষ্মীর স্তায়ু শোভা পাইবে । সেই ্বীপে *লোকে ভূমুগডলের আতপত্রস্বকূপ 
অতি বিশাল প্লক্ষতরুব লখ্বমান শাখাসমূহে দোল! লম্বিত কবিয়। ক্রীডা করে, 
তদ্দর্শনে তোমাবও সেই স্থানে ক্রীডা করিতে অভিলাষ হইবে। তথাকার* 
লোক সকল চক্তুভক্ত , সুর্্য-ভক্ত লোকে ফেব্রপ হূর্ধ্য দর্শন না কুবিয়! 
ভোঁজন করে না, সেইরূপ তাহাবাঁও চক্র দর্শন না কবিয়া ভোজন কেনা । 
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এক্ষণে অমাবস্তা তিথিতে তাহা তোমার ব্দন সন্দর্শন করিয়া ভোজন 
করিলেও তাহাদের ত্রততঙ্গ হুইবে না। সে স্থানের নদীর নাম বিপাশা 
বিপাশার উদ্ধত প্রবাহ নাই বলিয়া তথায় সর্বদা কমলফু উৎপন্ন হয়, 
তদর্শনে তুমি অনির্বচনীম্প আনন্দ লার্ত করিবে। হে তৈমি। আমি ই'হাঁব 
চরিত আব কি বর্ণন করিব? ইনি পর্ব গুণ-সম্পয্প নলের সহিত প্পদ্ধী কবিয়! 
থাকেন। লবণ-মুদ্র, জু ও প্রক্ষ দ্বীপের মর্ধ্যাদ! স্বরূপ; নলেব কীর্তি- 
কলাপেব স্তায় ই'হার কীন্তিকলাপও সমুদ্র-পাৰ পর্ধ্যস্ত গমন করিয়াছে ।” 
দময়ন্তী সরশ্য তীব!ক্য শ্রবণে মেধা তিথিকে নলম্পর্থী ভাবিয়া তাহাব উপর 
পরুষদৃষ্টি নিক্ষেপ কবিলেন। বাঁহকগণ তাহাব অভিপ্রায় অবগত, হইগ্স! 
তাহাকে অন্য ভূপতির নিকট ভ্লাইয়। গেল। 
দরময়ন্তী দ্বীপাঁধিপতিগণের কাহাকেও বরণ কবিলেন না অবলোকন 
করিয়া সবস্বতী বিস্মিত হইলেন এবং মধুব বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগি- 
লেন, “্দময়স্তি । তুমি যাহার শিরোরত্ব হইয়া উদিত হুইয়াছ, সেই জন্ু 
ত্বীপেব নৃণতিগণ একত্র মিলিত হইগ্লা শোভা পাইতেছেন। অমুদ্বীপ অন্যান্য 
দ্বীপে অধীশ্বব-স্বরূপ ৷ যে সমস্ত অন্তরীপ চতুর্দিকে ইহাকে বেষ্টন করিয়া 
রহিয়াছে, তাহাঁব ইহাঁর পরিজন, সুমেরু কনক-দওময় আতপত্র ও কৈলাস 
পর্বতের ধবল"কিবণ-জাল ইহার চামব। যাহার বৃহৎ প্রস্তর সদৃশ ফল 
সকল অবলোকন ফরিয়! গিদ্ধ স্ত্রীগণ শ্বামীকে জিজ্ঞাস! করে, “নাথ । হস্তিযুখ 
কিরূপে এই'বৃক্ষে আরৌহণ করি 7?” যেই সাজনন্ু এই দ্বীপের চিহ্ন- 
স্বরূপ” যাহার সমন্ত মৃত্তিকা জাব্ুনদ নামৈ শরিক, সেই জদ্ু নদী ইহার 
সীমান্ত প্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে। জন্ুনদী জন্বু ফলের রসে উৎপন্ন, 
তাহার জল নুধা-সদৃশ। ,এই নবনুদ্বীপে অর্তীন্ত পরাক্রমশালী বহুসংখ্যক 
ভূপতি আছেন! আমি তাহাদিগের মধ্যে কতিপয় নরপতির বিষয় তোমার 
নিকট বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়! শ্রবণ কর। 
হে দময়স্তি 1 এই অবস্তীবাজজ; গুণ সমূহের বিশ্রামস্থল ও অতাস্ত সত পরাক্রম: 
“শালী। তুমি বোধ হয় ই'হার প্রতি অন্ুরক্ত হইয়াছ। তুমি ই'হাঁকে 
বরণ করিলে যাহার তীর তপন্বিগণের অধিষ্ঠানে পবিত্র হইয়াছে, সেই 
সিগ্রা নদীতে আনন্দে ক্রীড়া করিতে পারিবে । এই রাজার বাজধানী 


একাদশ সর্গ। ৬৭ 


উজ্জপ্মিনী নগরীতে তবানী বিরান্ধিত বহিষ্ুছেন। তুমি তীহাব সেবা 
কবিলে, তিনি তোমাকেও আপনাব স্াঁ় স্বামীর শরীরার্দভাগিনী করিবেন । 
তথায় মহাকাল প্রতিঠিত আছেন ।* অশ্রদ্ধার দর্শন অপেক্ষা অদ্র্শনই 
রমণীয়, এজন্য অবস্তিরাজ দমযস্তীর প্রাতি অন্থুরস্ত হইলেও দমস্বশ্বী, তাঁহাকে 
বিলোকন কবিলেন না। বাহকগণ সন্দুখস্থিত রাজগণের ভূষণ মণিতে 
দময়ন্তীর প্রতিবিষ্ব দর্শন করিয়া তাহার অবস্তীরাজেব প্রতি বিরাগ বুঝিতে 
খারিল এবং তাহাকে অবস্তীবাজের নিকট হইতে অন্ত ভূপতির “সমীপে 
লইয়া গেল। 
*্ অনন্তর সবস্বতী কহিতে লাগিলেন, “অগ্মি লক্জাঁশীশে ৷ তুমি যদি এই 
গৌভবাঁজের প্রতি অনুরক্ত হইয়! থাক, তাহা হইলে ইঙ্গিতে আমাকে 
জ্ঞাপন কর। ইহার যশোঞ্জালে চন্ত্রের কিবণ সকল তৃণীরুত হইয়াছে, 
এজন্ত মৃগ, ভৃণ কবল গ্রহ্ণাভিলাষে হ্ধা সমুর্রর শশধরে বাদ কবে। তুমি 
ই'হাকে ববণ করিলে মেঘ-সংস্ষ্ট জুমের-শিথরেব ভ্তাঁয় শোভা পাইবে। 
ইনি যুদ্ধকাঁলে থঙগীঘাতে বিপক্ষ মাতঙ্গগণেব কুস্তন্থল বিদীর্ণ, কবিলে তত্রস্থ 
মুক্তীফল সকল ই'হার তুজ প্রতাপ-গ্রপীভিত শক্র বাঁজলক্্ীর ঘর্শ-বিন্দু 
জালের ন্যায় শোঁভা পায় । কার্ধ্য-কারণেব গুণ প্রাপ্ত হয়) কিন্ত ই'হাব 
আজানুলস্বিত বাহুদয়-জনিত প্রতাপ যে দিগন্ত পর্য্যস্ত গমন করিয়াছে এবং 
সপ্ততন্ত (১)-জন্ম! যশোবস্ত্র যে চতুদ্দশ ভূবন ব্যাপ্ত কমিয়াছে, ইহ1 অতি 
আশ্চর্য্য” চতুরগণ ইঙ্গিতেইমনের ভব খুঝিতে *পাবে* এতীন্ত ানবাহি- 
গণ এই তৃপস্তির প্রতি দমযন্তীব' বিবাগ্‌-ভাথ্খ বুঝিতে পারিয়া আদেশের 
অপেক্ষা! না করিয়াই তাহাকে অন্ত স্থানে লইয়! গেল। 

সরন্বতী পুনর্ধার কহিতে লাগিলেন, “অধ্লি সরোজমুখি? তুমি এই 
সমীপস্থিত বাজাকে সাদবে অবলোকন কর। ইনি মধুবার অপীঙ্গব, অতান্ত 
শৌরধ্যশারী, ইহাঁব নাঁম পৃথু। ইহার অজাত শুক্র বদন-মণ্ডল শশধব 
অপেক্ষাও রমণীয় দর্শন ॥ হে ভৈমি। তুমি এই ভূপতির হস্তস্থিত মণি 
বিলোরুন কর, ইহা! জগৎ বিজয়ের মহৌষধি ও বিপক্ষ বাঁজগণের ধৃমকেতু* 
শ্বরপ। তুমি ইহাকে ব বরণ করিলে শ্তামল-সলিল| যমুনায় জল্ুকীতা 


(১) সপ্তসংখ্যক সুত্র। পক্ষে য্ঞ। 
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কবিতে পারিবে । গোঁবর্ধনশীর্বতস্থিত কলাপি-কুল সতত সঞ্চরণ করে 
বলিয়! বৃন্দাবন সর্প-ভয়-শৃন্য হুইল্লাছে, তুমি সেই সুগন্ধি কুম্থম-পরিব্যাধ 
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে বিচরণ কবিতে পারিবে । ইনি অতি বদান্ত ও 
এবপ অদ্িতীয় বীর ষে, শক্রগণ যুদ্ধ না করিযাই ইণহাব হস্তে রাঙযলক্দদী 
সমর্পণ-করে। অতএব তুমি ইহাকে বরণ কর।” দময়ন্তী মধখুবাধিপের 
দর্শনে বিরত হইয়া অন্য স্তানে গমন করিবার পথ অবলোকন করিতে 
লাগিলেন। বাঁহকগণ তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়। তাহাকে অন্ত 
নব্রপতিব নিকট লইয়া! গেল। 

অনস্তব সরস্মতী চঞ্চল-লোচন1 দময়স্তীকে কহিতে লাগিলেন, “অন্দি 
খঞ্জনলোচনে? তুমি এই সম্লীপবর্তী পরম সুন্দৰ কাশীরাজকে পতিত্বে 
ববণ কব। যাঁহ1 এই সংসাবলসমুদ্রেব ধর্মনৌক1 এবং ভগবাঁন্‌ ভবানীপতি 
যাহাৰ নাবিক, নেই কাশী পুরুত্বপবম্পরায় ই"হাদিগের বাসন্তান। তথাক্স 
গমন করিলে অত্যান্ত পাপশীল মানবগণও পাপ-বিমুক্ত হইয়া মোক্ষপ্রান্ত 
হয়। যিনি উংপত্তিমীত্র লোকর ভাবী ছুঃখ চিন্তা করিয়া বোদন কবাঁতে 
রুদ্র নামে প্রিদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই সংসার-সাগর তরণী-রূপা সেই কাশী 
নিক্্াণ করিয়াছেন ।' কাশী পৃথিবীতে নহে, কাশীবাস দ্বর্সবাঁসন্ববূপ | 
সুক্তি ভিন্ন স্বর্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আরকি পদ আছে? এক্তন্ত সেই তীর্থে 
কলেবর ত্যাগ করিল মুক্তি পদ লাভ হয়। হে দময়স্তি। সংসার-সমুদ্রেব 
জন্তরগণ কাশী" প্রাপ্তি হইয়ী শিব-সফুঙ্য লাভ কুরে! সেই নগবী তাবকত্রদ্গ 
উপদেশে সমর্থ । স্ত্ীপুর্ুষে কশীতে ফথেচ্ছ বিষয়-স্খ-ভোঁগ কবিষা অন্তে 
পার্ধতী-পরমেশ্বর অপেক্ষণও উতরুষ্ট সুখ-পবম্পরাযুক্ত একা প্রাপ্ত হুয়ু। 
অধিক কি বলিব, ভুমি বিদ্ষী, নিজেই বিবেচনা কর। কাশী অমরাবতী 
আপেক্ষ। কোন অংশে হীনতরা নহে । যাহাতে ভব-ভয় নাশক মোক্ষ যজ্ঞ 
বিদ্বামান রহিয়াছে, সেই স্বর্গ অপেক্ষা উৎক্কষ্ট কাশীধামে পুণ্যকাধ্য করিয়া 
ভগবান্‌ ভবানীপতির শ্রীতি সম্পাদন করিতে পারিবে । এই ছুপতি অত্যন্ত 
“পবাক্রান্ত । ই'হার কৃপাঁণে ভীত হইয়া! সমস্ত ভূপতি ইহাকে কর দান 
কবে, যদি দৈবাৎ ত'ছাঁবা কব প্রদান করিতে ন! পাবে, তাহা হইলে ইনি 
বলপূর্রবক তাহাদিগকে পবাজিত কবিয়া কব গ্রহণ করেন। এই জগতে 
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বাহার কে(কিল ও কাককে তুল'রূপে ফলক্ুন করে, এরূপ বৃক্ষ অনেক 
রহিয়াছে, কিন্ত যে কেবল বিবুধগণত্ক ফলদান করে, সেই কল্পবৃক্ষেরই 
প্রশংসা! করিতে হয়” এই সময়ে দময়ন্তী অন্ত রাজগণের প্রতি দুপ্টিপাত 
করিয়া কাশীরাঙ্ধের প্রতি স্বীয় বিরঞ্িভাব প্রকাশ করিলেন। ,অণভমানী 
কাশীরাজও সেই সভাত্তে গুণজ্ঞা দৃময়ন্তী কর্তৃক নিরাকৃত হইয়া ম্নান-বদনে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। দমযন্তী পুর্ব হইতেই নলে অনুবাগিনী 
ছিলেন, এক্ষণে'স ভাস্থিত বাক্গণকে নল অপেক্ষা অল্প গুণশালী বিলোকন 
করিয়া তাহার সেই মন্থবাগ আও বদ্ধিত হইল। 
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শিবিকাবাহকগণ কাশীবাজর বিষঞ্জ মুখ অবলোকন "করিয়া তাহাব 
প্রতি দময়ন্ত্রীর বিরাগভাব বুঝিতে পাবিল এবং প্দময়ন্ত্ী শিবিকায় থাকিয়াও 
অত্যস্ক পরিস্্াস্ত হইয়াছেন*” এই বপিয়া তাঁহাব তাহাকে অন্তান্ত ভূপতি- 
গণের মাধা লইষা গিষ! মেই স্থানে শিবিকা স্থাপন করিল। সরস্বতী দেই 
সমস্ত ভূপতিব মধো একদনকে নির্দেশ করিয়া“ দময়স্তীকে কহিতে 
লাগিলেন, “দময়ন্তি। তুঁমি উই ্র্ণকৈতকীতুল্যকাস্তি* অযোধ্যাধিপতি 
খাতুপর্ণকে বরণ কব। ইনি হু্্যবংশীক্ন ও বয়ঃসন্ধিতে বর্তমান। *এই 
বংশীয় দগরসম্ভানগণ সমুদ্রখনন করিয়াছিলেন, ভগীবথ গঙ্গা্থারা তাহাকে 
পরিপূর্ণ কবিয়াছিলেন। রামচন্দ্র রাবণবধ নিফিত্ত তাহাকে বলপূর্ববক বন্ধন 
করািবন। এক্ষণে ইহার শোজালও তাহাকে লঙ্ঘন করিয়াছে, মহতেবা 
মহুতের প্িকটই পৌরুষ প্রকাঁশ করিয়া থাকেন । ক্বিগণেব বাক্য ইহার 
কীর্তিদমুদ্রে অবগাহন কবিতে গিক্পা অতলপ্পর্শ স্থানে নিমগ্ন হয় । শক্রগণের 
কীর্তিবটকা ইহার গুণগণনার অস্কপাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যুদ্ধকালে বন্দিগর্ণ 
ইঞ্টাঁর নাঁম মন্্পাঠ করিলে শক্রগণের বাহুসর্প স্তভিত হয়। ইহার ও] 
অবর্ণনীয়, ই'হব প্রতাপতপন শক্রগণেব অল্পকীর্তি তারকাগুণকে ' পর।জয 
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করিয়াছে এবং লকলেক্ধ ধচনপ্/' অতিক্রম কবিয়াছে। সমুদ্রন্তিত বাঁড়ব 
অগ্নি নহে, ই'হাৰ গ্রতাপ-তপনেব প্রতিবিশ্ব, বোঁধ হয় ুর্যয ব্রহ্মার দিন 
তাদ্ৃশ দীর্ঘ করিতে না পারাতে ই'হার প্রতাঁপ-তপনই তাহা! সম্পন্ন কবিয়াছে। 
যুদ্ধভূমিতে" ই'হাব বাহু বলার্জিত কীর্তি-গঙ্গার সহিত শক্রগণের অবীর্তি- 
যমুনা মিলিত হইয়। প্রয়াগন্বরূপ হয়, এজন্ঠ বাঁজগণ তাহাতে দেহত্যাঁগ 
করিয়া স্বর্গে গমন করত নানারূপ স্থুখ সম্ভোগ করে। 

দময়স্তী সরন্বতী-মুখে মনবংশজাত খতুপর্ণেব গুণাবলী শ্রবণ কবিক্নাও 
মন্তককম্পনে তীহ্টীকে বরণ কবিতে অনিচ্ছা প্রকাশ কবিলেন। তখন 
সবস্বতী অন্ত ভূপতিব দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ কবিয়! যধুবস্ববে কহিতে লাগি 
লেন, “অয়ি মুগাক্ষি! তুমি এই পবমসুন্দব কীন্টিশালী পাপ্তবাঁজকে পতিত্বে 
বরণ কব। বিপক্ষ ভূপতিগণ ই"হাব ভয়ে বছকাঁল বনে বান বিচবণ কবিয়া অব- 
শেষে বনাস্তর ভ্রমে বনীভূত নিজ নগবীতেই আসিয়! উপস্টিত হয় এবং তথায় 
নিজেব বিলাসমন্দিবেই বাঁস কবে। ইনি অতান্ত পবাক্রমশালী শক্রভূপতি- 
গণ চুডামণি-মরী।টি দ্বাবা! ই"হাঁব পদনখেব কান্তিবর্ধন কবে। ইহা অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট যুবক আব কে আছে? ই'হাঁব প্রতাপাঁনল বিপক্ষ সেনা তিন্দকবনে 
বিশেধনূপে প্রদীপ্ত হয় এবং শিবেব তৃতীয়লোচন, কুর্ধা, বহ্ছি ও ইন্্রেরবন্ঞ 
তাহাবই ক্ফষ,লিঙ্গপে জগতেব ক্রোডে শোভা পাঁষ।৮ এই সমযে দময্তীব 
অভিপ্রায়ঙ্ঞা কোন দাসী দময়স্তীকে সন্বোধন কবিয় কহিল, *শ্বামিনি। 
দেখুন দেখুন একটা কাঁক সুধাধবর্সিতগৃহেব শিখ্বস্িত বাধ্সঞ্চীলিত পতাকা 
প্রান্তে উপবেশন কবিবাব নিমিত্ত কেমন বাবদ্বাব চেষ্টা কবিতেছে।” দাঁদীর 
এই অপ্রস্তত ব'ক্য শ্রবণে সভাস্তিত সকলে হাস্য কবিযা। উঠিল এবং তাহাতে 
পাঙ্যবাজ অত"স্ত লঙ্জিত হইলেন । 

দাসীবাক্যে দময়ন্তীব অভিপ্রায় অবগণ্ত হইয়া সবশ্বী কলিঙগাবিপতিকে 
উদ্দেশ করিয়া কহিভে: লাগিলেন, “ভৈমি 1 তুমি স্বস্ববোৎ্সবে সমাগত 
এই কলিঙ্সরা্জকে ববণ কব। বিপক্ষ ভূপতিগণ "এই কলিঙ্গবাঁজ আঁগিয়া- 
'চ্েন* এই বাক্য পৌরগণেব মুখে শ্রবণ করিয়া ভীতচিত্তে বনে পলায়ন করে, 
কিন্তসেস্কানেও নির্ভয়ে অবস্থান কবিতে পাঁরে না। শুকপক্ষীগণ «এই 
কলিগ আৃসিয়াছেন" এই বাক্য 'অভ্য+স পূর্বক অত্রাস্থভাঁবে পাঠ কবিধা 
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বনেও তাহাঁদিগেব ভয় উৎপাদন করে, তখন৯তাহার! স্ব স্ব বণিতা পরিত্যাগ 
পূর্বক পলায়নপব হয়। তাহার্দিগের বণিতাঁগণ তাহাদিগেব বিরহে অত্যন্ত 
পরিতাপিত হয্ধ। ভীন্গপত্বীগণ যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কষে যে, 
“তোমাদের দেশে কি অদ্ভুত বস্ত জন্মে” তাহা হইলে তাহাব! আমাদের 
দেশে চন্্রকিবণ এ স্থানের নত! উত্তপ্ত নহে, তাহ] শীতল” এই বলিয়া, উত্তর 
প্রদান করে। হে বৈদর্ভি। তুমি ইহা অপেক্ষাও বীবত্ুশাপিনী, ইনি চাপ, 
শর ও গুণ প্রভৃতি বনু উপকবণ দ্বাবা বিপক্ষ রাল্রগণকে বশীভূত কবেন | 
তুমি কেবলমাত্র গুণে ই'হাকে বশীভূত কবিক্নাছ। যের্দকল বিপর্গভূপতি 
ইহ! হইতে ভীত হইয়। অবণ্য আশ্রক্প কবে, তাহাদের বমণীগণ পর্ব তগহ্ববে 
দ্বিবাভাগ যাপন করিয়। বাত্রিকাঁলে বহির্গত হম্ন। তাহাদিগের বালক সকল 
উদ্দিত এপধবকে বাজ্রহংস-বোধে গ্রহণ করিতে অভিলাধী হইয্া বাঁরদ্বার 
মাতাব নিকট প্রার্থনা করে, বমণীগণ চন্দ্র-দানে অসামর্থা বশতঃ বালকগণেৰ 
আগ্রহ শান্তি করিতে না পারিয়| ছুঃখে অবিশ্রান্ত রোদন কবিতে থাকে, 
ব্ুতর নয়ন জল মিলিত হুইলে তাহাতে 'চন্ছেব প্রতিবিষ্ব পতিত হয়, বালক- 
গণ সেই প্রতিবিম্ব অবলোঁকনে “নামাদেব ক্রীভা-হংস আগমন কবিয়াঁছে, 
বিবেচনা করিয়া আনন্দে হান্ত করিতে থাকে , তদর্শনে তাহাবা আশ্বস্ত 
ছয়। যে সমস্ত শত্র ভীত হুইয়া সংগ্রামস্থল হুইতে পলায়ন কবে, তাহা- 
দিগের মধ্যে যদি কোন কীত্তিমান্‌ বীর কোপে পুনব্ধার প্রত্যাবৃত্ত হয়, 

তাহা হইলে সে সন্মুথে আসিনেও বিমুখ হয়'? ই'হাধ তীক্ষ ছুঁরিক! প্রভাবে 
তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক অবনীতলে পতিত 'হয়।” জনন্তর দমর্তী , মুখ- 
পদ্মে অঙ্থুলি-নাল অর্পণ কবি! মক্ষেতে সরন্বভীকে মৌন'বলম্বন করিতে 
কহিলেন । বোধ হইল ষেন তিনি কলিঙ্গবাঁক়ের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া 
বিশ্বয়বশতঃ মুখে অন্গুলিদান করিলেন। 

'অনভ্র সরস্বতী দময়স্তীকে কন্দপ-তুলঃ কাস্তিমান্‌ ্ন্ত নঝপতি দর্শন কৰা 
ইয়া! কহিতে লাগিলেন, প্দময়ন্তি! এই কীকঞ্ষীপুররাঁজ পূর্রে তোমাব নিকট 
দূত প্রেরণ করি! ররণ প্রার্থনা করিঘ্বাছেন ১ অতএব এক্ষণে প্রসন্ন হুইয়। 
ইহাকে বরণ কৃর। এই মৃপতিকে পতিত্বে বরণ করিলে তোমার ,কোন 
ক্ষতি হইবে না। ইনি শত্রব গতি বাণ ক্ষেপণকাঁলে তাহাদিগকে এই 
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উপদেশ দিয়াছেন যে, “হে শত্র?ণ। বদি তোমরা আমাৰ সমীপে নম্রভাবে 
অবস্থিতি কব, তাহা৷ হইলে ধন্ুব ন্যায় স্ববাজ্যে স্কিতিলাভ করিবে, অন্যথা, 
বংণেবণ্ন্ায় দিগন্তে পলায়ন কবিতে হইবে । যুদ্ধকালে ই'হাব সিশরছ্যুতি- 
বমবীয় কৃষ্ধবর্ণ গগনম্পর্শী হস্তিকুল ক্রুদ্ধ হইযা ধাবিত হইলে বিপক্ষ ক্ষত্রিয়- 
গণেব ভুজবল সূর্য্য বোধ হয়, সায়ংকাল-ভ্রমে অস্ত গমন কবে ।৮ দময়স্তী 
কা্ীপুরবাজেব গুণাবলী শ্রবণ কবিয়া সৃছ্হাস্তে তাহাকে উপহাস 
কবিলেন। * , 

অনন্তর সবন্বতী অন্য ভূপতিকে নির্দেশ কবিয়া ক্রহিতে লাগিলেন, 
“অয়ি এণ-লোচনে । হায় ! এই রাজগণের মধ্যে কাহারও প্রতি কোমাধ 
দয়! হইতেছে না, তোমাৰ অবজ্ঞায় ইহার! লজ্জায় নতমস্তক হইয়া বিয়া! 
আছেন , তুণম ই'হাদেব প্রতি একবাব দৃষ্টি নিক্ষেপও কবিতেছ না ইহ! 
উচিত নহে । একবাব এই নেপালাধিপতিকে অবলোকন কর। ইনি 
অত্যান্ত লৌক-বঞ্জক , এমন কি শক্রগণেব প্রতিও স্বীক্ন ব্রতভঙ্গ কবেন না। 
শক্রগণ ইহাকে 'দেখিয়! বিবক্ত হইলেও ইনি তাহাদিগকে বাপ ছ্বাবা ছিন্ন 
করিয়া সবন্ত করেন। পতঙ্গও ই'হাৰ তেজোঁদহনে পতিত হইলে পতঙ্গেব 
দশা প্রার্ধ হন । ই'হাব যুদ্ধ-কৌতুক-দর্শী মানবগণ কি তৃথ হইতে উত্তো- 
লনকালে, কি গুণসন্ধানকালে, কি আকর্ণ-আকর্ষণকালে, কি আকাশে 
গমনকালে, কি লক্ষ) বেধসময়ে, কি পৃথিবীতে পতনকালে, কখনই ইহার 
শবজাল অবলোকন কবিতে সমর্থ হয় না", ৫কেবল সংগ্রাম ভূমি-পতিত 
শক্রপ্ণের বক্ষঃ ছিদ্র-দর্শনে অনুমান করে” হাঁনিক! নেপালবাজের প্রতি 
দনয়ন্তীব বিরাগ বুঝিতে পারা সরস্বতীকে কহিল, “দেবি! আপনি ই'হাব 
গুণ আর কত বর্ণন কবিবেন্চ? বলুন, যে এই প্রভৃত জগত বর্তমানেও গুণ 
সকল ইহার শরীবে অপ্রশস্ত স্থানের যাতনা ভোগ কবিতেছে।” নেপাল- 
বানের অন্থচবগণ স্বীয় ₹শমি-গুণ-বর্ণনে ব্যাঘাত হওয়াতে অত্যন্ত ত্র্ধ হয়| 
কহিল) “এই সভার কি আশ্চর্য নিয়ম । দময়স্তীর দাসীও যথেচ্ছ বাক্য 
প্রয়োগ করিল এবং তাহা আপক্ষা নীচা এই চেটাও অতিমাত্র প্রগল্ত বাক্য 
গ্রায়োপ কবিতেছে।”৮ দর্শক ব্যক্তিগণ সাব্নাবাক্যে তাহাদেৰ কোপ 
শাপ্তি কবিল। 


দ্বাদশ সর্গ। ৭৩ 


অনন্তর সরশ্বতী কনদপতুল্য অন্য নরগুতিকে উদ্দেশ করিস কহিতে 
খ্াঁনিলেন, “বৈদর্তি ! তুমি লক্জ! ত্যাগ করিয়। একবার এই দৌন্দর্য্যের 
'আলয়ন্বরূপ মলয়রাজকে অবলোকন কর। পরাজিত বিপক্ষ নৃপতিগণ 
গর্ববশতঃ ই'হাব শবণাপন না হইয়াঞ্বৃথ নিজ শরণে প্রবেশ করিয়াছে ) 
তাহারা জানে না যে, গিবিছূর্গে আশ্রয় লইলেও ই'হাঁর হস্ত হইতে বিষ্কতি 
পাইবে না। ইনি একপ বদান্য ষে, অর্থিগণের বনেও উপেক্ষা জন্মিগ্নাছে, 
স্থুতরাং বন্ধ সকল এক্ষণে উপবনান্তে সঞ্চিত হইয়া বিদূর পর্ন সর্ৃশ 
হইয়াছে , ডগি ইহাকে ববণ*করিলে তাহাই তোস্জব ক্রীভাম্পর্ব 
হুইবে। ইনি অতান্ত কীর্তিশালী” 1 এই সময়ে কোন সখী দময়স্তীর 
'অভিগ্রার অবগত হইয়! হাত্তমুখে সবস্বতীকে কহিল, “দেবি ! ভবদীয় 
স্থখে নিজ নিজ বর্ণনপ্রার্থী রাজগণের অধৈর্ধ্য অবলোকন করুন|” তৎ- 
শ্রবণে মলয়রাঁজের অনুচবগণ অত্যান্ত কুপিত »হ্ইয়া কহিল, “বে দাসি! 
দেবী বাজগণেব বর্ণন কবিতেছেন, তাঁহার মধ্যে কে তে'কে কথা কহিভে 
বলিল ?”অনস্তর মলয়রাজের ভ্রভঙ্গি অব্লাকন করিয়া ভাঁহার] শান্ত হইল। 

সরশ্বতী অন্ত নরপতিকে নির্দেশ কবিয়া! কহিতে লাগিলেন, “দমন্বস্তি! 
তুমি একবার এই মিথিলাধিপতিব প্রতি দৃষ্টি নিংক্ষপ কর। ইহার 
কীর্তি-কলাপ পুর্ণচন্্র-সদৃশ, কৈলাস অপ্রেক্ষাও শ্বেততর, সাসুদ্রিক শঙ্খের 
প্রতিবি্বস্বব্ূপ, শক্ষকালীন জলদপ্রতিম ও ক্ষীর সমুদ্র সদৃশ । ইনি 
'্ত্যস্ত পরাক্রমশালী ও শব্ণাগতপালক ] ই হার বদদান্নুতায় কল্পবৃক্ষও লঞ্জিত 
হয়” এই বমগ্নে কোন নয়া ইঙ্গিতে দূময়ন্তীকে ছিজ্ঞাসা করিল যে, 
“আমি কি এই ভুপতির গুপবর্ণনে বি অন্মাই্ৰ ?” ততশ্রবগে দম 
হান্ত করিয়! মুখ বিনত কবিলে মিথিলারাজের প্রতি তাহার বিরাগভাব 
অনুমিত হইল । 

অনস্তর সরস্বতী নৃপান্তর নির্দেশ করিয়! দময়স্তীকে কহিতে লাগিলেন, 
প্ৰময়স্তি " হায়! তুমি এই কামদ্ধপেশ্বরকে দর্শনগ করিতেছ না? ইনি 
কন্দর্প অপেক্ষাও ঘৌন্দরয্যশালী এবং তোমার সৌনারধ্যও জগতে অতুলনীয় » , 
খতএব তুমিই ইহার প্রিয়! হইবার উপযুক্ত। ইহার ভূঙ্গপ্রতাপে শক্র- 
গ্বৃহে শ্রীন্মধডুর আবির্জাব হইয়াছে , এজন্ত তপস্থিনী শক্রবধূগণ নয়নোৎ- 

৯ 


৭৪, নৈষধচরিত। 


পলবাসী জনস্থারা পানীয়শাল। দন করিতেছে। ুদ্ধদর্শী মানবগণ ই'হার 
অস্বখুরোদ্ধত ধুলিজাল অবলোকন করিয়। বিবেচনা করে যে, “ইহা 
তু প্রতাপানলে শক্র-আর্তেন্ধন পতিত হওয়াতে ধুম উত্থিত হইতেছে । 
শত্র-রমণীগণ সমরে শ্ব স্ব পতির নিধনবার্তী। শ্রবণ করিনা হদয়-প্রস্তরে 
নখাস্ত দ্বার ইহার যশঃ গ্রশস্তি খোদিত করে।” 
তাককুল করঙ্ক-বাহিনী দমযস্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া হস্তে তাহ্কলপাত্র 
ধারণ পূর্বক ভারতীকে কহিল, “দেবি রে ইহা গ্বাব! মুখের বহ্ব্ণন- 
জনিত'পরিশ্রম অপরনোদন করুন”। শ্রবণে সরস্বতী মময়স্তীকে অন্য 
নরপতি দর্শন করাইয়া কহিতে রা “দময়ন্তি। এই উৎকপরাজ 
তোমার সুখচন্ত্র-সন্দর্শনে অত্যন্ত উৎস্থক হইয়াছেন। উৎকলব।সীগণ 
ইহার গুণে অত্যস্ত অহুরক্ত ।তুমি সৌনর্য্য-অমৃতের দীর্থিকা স্বরূপ ) এক্ষণে 
বিশাল-লোচন-তারাতধঙ্গে ইহাকে প্পর্শ কর। ইনি এরূপ দাতা যে, 
কামধেস্থ ও কল্পরৃক্ষ ঘাচকের অভাবে পরস্পর ছুগ্ধ সেচন ও পল্লব দান করিয়! 
দাঁন-ভৃষ্চা নিবারণ করে। মানী ব্যক্তিগণ পবাজিত হইরা “যদি পুলর্ধার 
মুখ দেখাইতে হয় এই ভয়ে সমস্তাৎ পরিভ্রমণ করে, অথবা নিবিড় কাননে 
প্রবেশ করে, এছন্ত ই'ছাঁর প্রতাঁপে পরাজিত হইয়া হৃর্য্য ঘে কোনস্থানে 
স্থির থাকিতে পাবে না এবং দাবাগ্সি যে গহন বনে প্রবেশ করিয়াছে, 
তাহা উপযুক্তই হইয়াছে, কিন্তু যে ইহার প্রতাপে পরাজিত হইয়া 
সহজশক্র জলের শরণাপন্ন হইয়াছে,”সেই বাড়বানলকে ধিক! যুদ্ধকালে 
ইহার সেনা-গ্গণের মদদল-বিলু দ্বারা : নীহারকাল নির্শিভ হইলে 
প্রতিপক্ষ ভূপতিগণের হুদ কম্পিত হয় এবং তাহাদিগের বনিতাগণের 
সুখপন্স শ্লীন হইয়া যার) অতএব তাহদিগের সেরূপ ছুর্দিন না হউক । 
ই'হার বাহবীর্তি সমস্ত জগতে প্রন্থত হুইলে ভীত হইয়া কুমুদ রজনীতে 
নিদ্রাত্যাগ করে, মল্লিকা মালা কামিনীর কেশপাশে লুক্কারিত হয় এবং 
শশধর অসৃভক্ষরণচ্ছলে' স্বেদজল বিমোচন করে।” ইহা শ্রবণ করিয়া 
দময়স্ত্রী নিষধাধিপতিকে শ্মরণ পূর্বক নেত্র নিমীলন করিলেন । বোধ 
হইল, এই ভূপতিয় প্রশংস! শ্রবণে হৃদয়ে যে আনন্দ হুইল, তাহা দর্শন 
করিবার নিমিত্ত ই'হার লোচনছয় যেন অন্তরে প্রবিষ্ট হইল । 


দ্বাদশ মর্গ। নু 


অপস্তর সরম্বতী পুনর্ধার অন্ত নরপতিকে নির্দেশ করিয়। দবমগ্নস্তীকে 
কছিতে লাগিলেন, প্অক্গি স্ুন্বরি! তুমি একবার কটাক্ষ-নিক্ষেপে এই 
মগবেশ্বরের বছকালের সভিলাষ পরিপূর্ণ কর। বোধ হয়, ভামসীনিশ! ও 
কালিমা ইহার লোকত্রয়ধাবি-যশ্চে ভীত হইয়। চক্রের অঙ্কেও ইহার 
শক্রগণের মুখে আশ্রয় লইয়াছে। বিধাতার ব্ৈলোক্য-নির্ী-কালেও 
সৌন্দর্্যভাগার ক্ষতপ্রাপ্ত হয় নাই, কিন্ত বোধ হয়, ইহার চরণ 'হইতে 
মুখ পর্যযস্ত শরীর নির্মাণ করিতে তাহা নিঃশেষ হইয়া! গিয়াছিলট এক্সন্ 
বিধাতা স্থলত গাড় অন্ধকার দ্বাক$ ইহার কেশ নির্মাণ করিক়্াছেদ। এই'হার 
প্রতৃত-পরাক্রমে শত্র্গণ পরাজিত হইয়াছে। ইনি যে তড়াগ খনন করাইয়া- 
ছেন, চ্তাহার বিকসিভ নীলকমল-নিকরের ক্রোড়ে মরালকুল ক্রীড়! 
করে, তাহাদের পক্ষাহত-বায়ু-সমুখাপিত শব্দায়মান তরঙ্গ সকল সরোবরেব 
শোভা বর্ধন করে। গ্রীন্বার্ত পাস্থগণ তাহার ভীরস্ফিত শ্ামল পত্রাবলী বিরাতিত 
বৃক্ষের তলে পরিশ্রম দূর করিয়া অতাস্ত সন্তোষ লাভ করে। তুমি ইহার 
নহিত মিলিত হইয়া সেই দরোবরে ক্রীড়া কর। জলক্রীড়াঁকালে, নাল 
ত্বদীয় লোচন-প্রতিবিশ্ব ও নীলোৎপলের তেদজ্ঞাপক হউক, তামার শরীর- 
প্রতিবিষ্ব জলদেবতার স্থান অধিকার করুক এবং *ত্বদীয় বদন বিকসিত 
কমল-রজ্যে অভিষিক্ত হউক । ইহার কীর্তিকলাপে কন্দরাদি সহিত ব্রেলোক্য 
শ্বেতবর্ণ হওয়াতে সমস্ত কৃষচবর্ণ পদার্থ কেবল কথা আশ্রয় কৃরিয়াছে। ইনি 
অত্যন্ত কী্তিশালী, এজন্য অকীর্তি ইহার কুধাপথও, আশ্রয় করে নাই।” 

অনন্তর কোন সথী ইঙ্গিতে দমভীর আিপ্রায় বিদিত হইয়। সরগ্রতীকে 
কছিল, “দেবি! হদদিও ইহার অকীর্তি শশ-বিষাণ প্রভৃতির ্ায় বিদ্যমীন 
নাই, তথাপি তাহা আমি এই সভাস্থিত মানবগণের গোচর করিতেছি। 
ইহার অকীর্তি, জন্মান্ধ ব্যক্তিগণ কর্তৃক দৃশ্তমান তিমির সদৃশ ও পবার্ধাতি- 
রিক্ত সংখ্যায় গণিত , বন্ধ্যাগর্ভোৎপন্ন মুকগণ কচ্ছপী ছুগ্ধজাঁত সসুদ্র- 
তীরে সেইস্দকল অকীত্তি অষ্টম শ্বরে গান করে।” সধীবাক্য শ্রবণ করিয়া 
সভাস্থিত নরপতিগণ বিস্ছিত হইয়! হান্ত করিতে লাগিল। দমরস্তী, মগধে- 
স্বর হাস্ঠ করিলেন কি মা, দেখিবার নিমিত দ্বণ! পুর্বক তাহার দিকে 
দুটি নিক্ষেপ করিলেন। 
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অনস্কর শিবিকাবাহিগণ দমযস্তীফে, যে স্থানে নল রূপধারী পঞ্চজন 
ন্বীরগুক্রত্র অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে লইফা' গেল। .ধিনি ত্রিভূবন- 
ৃত্ান্তে অভিজ্ঞ; সেই সর্ধক্তা ভারতী (েবগণের কপটকগ ও নারারণের 
আদেশ চিন্তা করিয়া দময়স্তীসমীপে এরূপ ভাবে দেবগণ ও নলের 
বর্ণন করিলেন যে, এক অর্থে সমুদরায় নল-বর্ণন ও অন্য অর্থে ইঞ্জ, বন্দি, 
যম, বরুণ ও নলের ন্বরূপ-বর্ণন প্রতীয়মান হইতে লাঁগিল। দময়ন্তরী 
সকলের তুল্য রূপ দর্শন ও সরস্বতীর ল্লেষৰর্ণন শ্রবণ করিয়া নলনিশ্চযে 
'অসামর্থযবশতঃ অত্যত্ত বিষ্জ হইলেন। পঞ্চমব্যক্কি যে প্রকৃত নল, 
তিনি তাহা! বুঝিতে পারিলেন না। তিনি নলের সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী 
ছিলেন না, তা! না! হইলে কখনই নলরূপী দেবগণকে ত্যাগ করিতেন 
বা। লোকের অন্ুরাগের প্রতি জন্মাত্তরীয় কর্মবিপাকই কারণ, এজস্ঠ 
নল ব্যতীত তৎসদূশ অন্য ব্যক্তিতে দময়স্তীর চিত্ত আকুষ্ট হইল না। 
তৎকালে তাহার হংসকে মনে পড়িল, তাবিলেন, "এই সময়ে যদি হংসকে 
পাইতাম, তাহা হইলে সে ই'হাদিগের মধ্যে কে নল, তাহা বলিয়া দিতে 
প্রিত।” অনধ্র 'ষদি শরীরগত কোন পার্থক্য থাকে” এই বিবেচনা 
অভিনিবেশ পূর্বক প্রত্যেককে *অবলোঁকন করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
কিছুই প্রভেদ দেখিতে 'পাইলেন না। তখন চিস্বা করিতে লাগিলেন, 
“নল কি শবীরব্যুহ ধারণ করিয়া আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন ? 
তিনি নিখিল বিদ্যায় পারদর্শী, সতরাং তাহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নছে। 
অথবা ই'হাদিগের মধ্যে প্রথম 'ব্যক্তি নল, দ্বিতীয় পুরূরবা, তৃতীদ্ব কন্দর্প 
এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অশ্বিনীকুমারদবয ) সকলেই অনীম সৌন্দর্ধ্যশালী বলিয়! 
“ সকলের প্রতিই এইক্প নল-্রাস্তি হইতেছে। কিম্বা আম বিরহ্-ব্যাকুল! 
হইয়! পুর্বে যেরূপ চতুর্দিক নলময় অবলোকন করিয়াছি, এখনও সেই 
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রূপ মোহবশতঃ বহু নল অবলোকন করিতেছি, অথবা আদি মোহের ও 


বশীভূত হইক্সা বৃখা এ সমস্ত আশঙ্কা করিতেছি ; দেবী যেরূপ শ্লিষ্টবাক্যে 


ইহাদের বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে ইন্্র, বহি, ঘম এবং বরুণেরও বর্ন 


করা হইয়াছে, স্কৃতরাং তাহারা* যে নলমূর্তি ধারণ করিয়াছেন, 
তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি ক্ষিরূপে এই দেবগণের 
মধ্স্থিত প্রিয় নলকে জানিতে পারিব? আমি ফি দেব 
গণের নিকট “আপনারা আমাকে নল দান করুন” এই বলিয়া? প্রার্থনা 
করিব ? অথবা! "আমি ত প্রতিদিনই ই'হাদিগের পুল্পা! করিয়া» থাকি, 
তাঁহাতেও ধখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন না, তখন যে কেবল 
অীর্থমা করিলেই আমাকে নল দান করিবেন, এপ বোধ হয় ন|। 
কনার্গের শোষণবাণে ই'হাদিগের কৃপা-জষুদ্র শুফ হইয়াছে, এজন্য ইহার! 
আমার প্রতি একপ নির্দয় হুইয়াছেন। €হ দেবগণ । আপনার! অলৌ- 
কিক সৌনর্ধ্যাদি-গুণসম্পন্ন হইয়াও কিন্তবন্ত নলরূপ পরিগ্রহ পূর্বক 
মূর্থরূপ অন্ধকৃপে পতিত পুস্তকের ভায় পরোপকারব্রত ভঙ্গ করিতেছেন? 
অথব| দেবগণেরই বা! দোষ কি? বিধাতা! প্রাণীর ললাঁটে যাহা লিখিয্লাছেন, 
তাহা! অযোগ্য হইলেও যোগ্যকে দুরীতৃত করিনা উদিত হয়) কমল- 
জাল দূর্ধ্যেকিরণে ঘগ্ধ না হইয়া ছিমে দগ্ধ, হইয়া থাকে; কেবল যোগ্যতায় 
কার্য্যসিদ্ধি হয় না। অতএব আমি নল নিশ্চয় নিমিত্ত যাহা অবলম্বন 
করিব এপ যুক্তি দেখিতে গাতেছিনা ।, এক্ষণে আমার যেরপ হুরদৃষট 
দেখিতেছ্ি, ভাহাতে বোর ইয়, প্রার্থনা করিলে কর্মফ্রদেরও ঃগল্পবকর 
সঙ্ুচিত হয়। তবে কি 'আপিনি হাঁহাকে সত্য নল বলিয়া জানেন, 
তাহাকে এই মালা দান করুন” এই বলিয়া দেবীর হন্তে বরণ-মাল্য 
প্রদান করিব ? না; তাহ! হইলে দেবীকে দেবগণের বৈরিণী কর! হইবে। 
আমার অদৃষ্কে যাহা হয় হউক, তথাপি নিজের সীমান্ত ই-সিদ্ধির নিমিত 
মিত্রক্ষতি করিতে পারিব না। তবে “ষিনি সত্য নল হইবেন, তিনি 
আমার এই বরণমাল্য গ্রহণ করুন এই বলিয়া কি ই'হাদিগের যধ্যে 
মাল্য,নিক্ষেপ করিব £ তাহাই বা। কিরূপে হইবে? আমি লজ্জা ত্যাগ 
করিক্মা এই সভাজনগণের সমক্ষে কিরুপে এরূপ কথা বলিব? অন্য 


৭৮ নৈষধচরিত। 


চারি নলের সহিত তুল্যূপ হইলেও এই পঞ্চমনল কি কারণে মদীয়চিত্ত 

যেন সুধালিক্ক করিতেছেন ? অথবা! ইছা! যুক্তি-সঙ্গত) আদিম ও অস্ত্য 
শব্দের একতা থাকিলেও অন্ত্য শবেই অন্ুপ্রাসের মাধুর্য বিশেষক্ধপে 
প্রতীত হয়”॥ দময়ন্তী এইবূপে দোযোড়াবন পূর্বক নান! সফর ত্যাগ 
করিতে লাগিলেন, কিছুতেই নল নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। ক্আব- 
শেষে তাঁহার বদন ছুংখে দিবসীয় সুধাংুর ন্যায় মলিন হইয়া পড়িল। 
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অনন্তর দময়ন্ত্রী নলপ্রান্তি নিমিত্ত যন্ধ পূর্বক দেবগণের আবাধন! 
করিতে লাগিলেন। বিধাতা দেব্প্রীতিকে মনুষ্যের কামধেনুরূপে সৃষ্টি 
করিয়াছেন । দেবগণ আমাদের রুললবৃক্ষ, প্রদক্ষিণ তাহাদের আলবাল, 
চন্দন ও ধৃপদান জলদেক এবং আমাদের অভিলধিত বিষয়ই মধুর ফল। 
দময়স্তী প্রথমে, দেবগণের প্রত্যেকের নাম গ্রহণ পূর্বক নমস্কার করিলেন, 
অনন্তর হনে বুধ হারা আরোর্প করিয়া, াহাদের নিজ নিজ রূপ প্রত্যক্ষ 
করিলেন, পরে সেই নভাজনসফক্ষে' নৃতন ত্াবপ্রহ্ন-স্তবক স্থারা তাহাদের 
পূজা করিতে লাগিলেন। দেবগণ পূর্বেই দময়স্তীর গুপজালে প্রলন্ 
হইয়াছিলেন, এক্ষণে দমযন্তীর অন স্ববেই তাহারা! সন্ধ্ট হইলেন ও 
গ্রজলনোন্ুখ ছতাশনকে প্রচ্ছলিত করিতে অন্ন কৃৎকারেরই প্রয়োজন 
হয! ক 

ঘবময়ন্তী দেবগণকে সন্ধষ্ট করিয়। সরম্বতীর বর্ণাভুধায়ী পঞ্চম ব্যক্তিকে 
নল বলিয়া! জানিতে পারিলেন। দেবগণ প্রসঙ্গ ছইলে, আর কিছু ন 
হউক, বুদ্ধি কার্ধ্যসাধিকা হয় তিনি দেখিলেন যে, পৃথিবী স্বীয় শ্বামীট 
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নলের প্রতি তক্তি বশতঃই যেন তীহাঁর চরখসেবা করিতোছন এবং দেবগণ 
যেন পরদারীম্পর্শ ভয়েই পৃথিবীম্পর্শ পরিত্যাগ করিয়াছেন। পরে 
মনোধোগ পূর্বক দেখিলেন ঘে, দেবগণের লোচনের নিমেয নাই, শরীরে 
পার্থিব রেণু সংলগ্ন নাই ও শ্বেদ-শির্গম হইতেছে না এবং নলে, এ সমস্তই 
বর্তমান রহিচ্বাছে ; আরও দেখিলেন যে, দেবগণের কবিলন্বিমাশ্য 
্লানিশৃন্ত, নলেরমাল্য “নল দ্য আমা অপেক্ষা কোমলাঙ্গী দমনবসতীকে 
লাভ করিয়া আমাকে আর আদর করিবেন ন1+ এই চিন্তার এেঁন শ্লান 
হইয়া গিয়াছে এবং দেবগণের অরীরের ছায়া নাই, নভোর ছায়া! চদাছে। 
এই সমস্ত চিহ্ন অবলোকন করির! তাহার পঞ্চম ব্যক্তিতে নল নিশ্চয় 
দৃচীতৃভ হইল এবং দেবগণ যে তাহার প্রতি প্রমন্ন হইয়াছেন, ইহাও 
বুঝিতে পারিলেন। 
অনস্তর কুস্থুমশর দময়ন্তীকে নলকঠে*বরণমালাদান করিতে সত্বর 
করিতে লাগিল, লক্ষাও তাহাকে তথ্িষয়ে নিষেধ করিতে লাগিল। 
দমযস্তী তৎকালে কনর্প ও লক্জার বশীভূত হওয়াতে তাহার নল-বরণে 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি তুলাই হইয়াছিল। তিনি নলকে বরণমালা দান করিতে 
বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্ত. তাহার হস্ত কিঞ্চিত্নাত্রও বিচলিত হুইল 
না, তিনি পুমর্বার চেষ্টা করিলেন, * এবারও লঙজ্জাবশতঃ তাহার হস্ত 
বিবত হইল। তাহার চিন্ত নলে একান্ত অনুরক্ হইতেও তিনি নলকে 
কটাক্ষে দর্শন করিতেও ,সমর্থ হইলেন, নয, অনডুর অতি কষ্টে নলকে 
ঈষৎ অবলোকন করিয়া মরীর সুখচন্তে আর্দদৃষ্ট নিক্ষেপঠকরিলেন্ঠ। * 
সরহ্বতী দময্ন্তী অভিপ্রায় অবগত হইক়্াও জ্বিদিতের ন্যায় কহিলেন, 
প্মযস্তি ! তুমি লজ্জাববনিবন-আচ্ছাদিত করিয়! যাহার কুচনা করিতেছ, 
তাহা আমিও ধুবিতে পারিলাম না।” তত্শ্রব্ণ দময়ন্ত্রী নলের অর্ধনাম 
'ন” উচ্চারণ করিয়া! লজ্জার অপর অর্থ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, 
কেবল অঙ্গুলি ছারা! অঙ্গুলি পীড়ন করিয়া মস্তক বিনম্র করিলেন। 
রি ছান্ত করিয়া করধারণ পূর্বক দময়স্তীকে ইঞ্জের নিকট লইয়া, 
ল,দময়ত্বী চমতৎকত হইল! হশ্ড আকর্ষণ করিলেন, বোধ হইল, তিনি" 
যেন ৮২ সর্প শরীরে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। স্বর্থরালঙ্দী দমরস্তীকে 
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ইন্তরের লখীপে গন কন্ধিতে দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ধ্যাপরবশ হইয়াছিলেন। 
এক্ষণে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে' দর্শন করিয়া! লঙ্জিত হইলেন। অনন্তর 
সরস্বতী পরিহাস পূর্বক দষয়স্তীকে কহিলেন, তৈমি [ তুমি নলের উদ্দেশে 
যে নকার উচ্চারণ করিয়াছ, তাহাতে তোমার নলে অভিলাষ নাই 
বুঝিতে পররিয়াছি ১ এক্ষথে .কাহাকে বরণ করিবে বল। তখন লজ্জা 
ও কর্দর্পের যুদ্ধতূমিরূপ! দমন্বন্তী নয়নভঙ্গি দ্বারা নলকেই নিদদেশ করি- 
লেন। অনব্তর সরস্বতী তাহার করধারণ পূর্ধবক নল ও দেবগণের পথ- 
মধ্যে নৃইয়। গিয়া, পরিজ্যাগ করিপ্ল, দষনন্তী লক্জায় নিশ্চল হইয়া মার্স- 
দেবতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবগণ সরম্বতী ও দময়স্তীর, 
'ভিপ্রায় অবগত হইয়া করতালিক! প্রদান পূর্বক হান্ত করিতে ধাগি- 
'লেন। বরম্বতী অর্ধপথ হ্র্ইঁতেই নলুকে পরিত্যাগ করিয়া! দেবগণের 
নিকট ঘাইবার নিমিত্ত দময়ন্ত্রীকে (প্রেরণা করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী 
সরহ্বত্তীর আধেশ শ্রবণ করিয়াও মন্দ মন গমনে নলের দিকে অগ্রল্র 
হইতে লাগিলেন, ইহা অবর্পোকন করিয়া নরশ্বতী ঈছৎ হাস্ত করিয়া 
কহিলেন, “অগ্নি চক্্রবদনে! তৃমি ভীত! হইও না। আমি তোষার 
সখীতুলা, গ্রতারণ। পূর্কক ভোমাকে ইক্্রাদি বরণের নিমিত্ত লইয়! যাইতেছি 
না। ই'হাদিগ্রের চরণে প্রণাম, না] করিয়া ও ই'হাদিগের অনুমতি 
না লইয়া তোমার নলকে বরণ কর! উচিত নহে। ই'হাদিগের প্রতি 
অবস্তা করিচুল অমঙ্গল, হইবে, এই আশঙ্কার তোমায় ই'হাদিগের সমীগে 
লইনা ষাটুতেছি”” 1 ইহা শ্রবণ করিয়া দম আশ্বস্ত হইলে সরম্বতী 
সাহার করধারণ পূর্বক দেবগণের নিকট লইন্া! গেলেন এবং তাহাদিগকে 
প্রণাম করিতে কহিলে দমযস্তী তীহার আদেশ অগ্গুদারে দেবগণকে প্রণাম 
করিলেন। 

অনস্তর সরশ্বতী কহিতে লাগিলেন, “ছে লোকপালগণ ! এই দময়স্তী 
আঅশপনাদিগের প্রতি ভক্তিমতী, ইনি আপনাদিগের নলবরণে অন্থুমতিরূপ 
অন্থগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেনঃ ইনি একভর্তক1, এজন্ত আপনাদিগের 
সকলকেই পতিত্বে বরণ করিতে পারিলেন ন! এবং একের বধণে এন্ডের 
'আপমান হইবে ভাবিয়া একজ্নকেও বরণ করিতে পাঁরিলেন ন।; এজন 
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স্আঁপনাদিগের অংশ-সমষ্টিম্ব্ূপ এই শ্লুরপতি নলকে বরণ করিছে 
অভিলাঁষ করিতেছেন | ইনি ঘে সমযে মাহসেবাঁ কবিয়া-নিজ মন্দিবে, 
আগমন করেন, তৎকাঁলে ভ্রাস্তিদৃষ্ট নলগণেব মধ্যে দূতকপে আগ্নত সত্য 
নলের কণ্ে মাল্যদীন করিয়াছিলেন,*হবতনাং ইহাব ্বযস্থল পুরর্দই হইয়াছে । 
এক্ষণে বৃথ! প্রবাস ন! করিয়া ই'হাকে নলববণে অন্থুমতি করুন, অথবা 
দমযস্তী ইন্দ্রাদ্িক পবিত্যাগ করিযা! নলকে বরণ কবিয়াছেন, এই কীর্তি 
নলকে দান কবিবাব নিমিত্ত আপনাবা পৃথিবীতে আগমন কর্বি্নাছেন।” 
সরন্বতীব বাক্য শ্রবণ কবিপা দেঁবগণ হাদ্য কবিতে লাঞ্িলেন এবং দ্ত্রবিভ্রমে 
স্মমযস্তীকে নলববণে অনুমতি কবিজেন । 

অনন্তব সবস্বতী দমন্তীকে নলসমী'প উপস্থাপিভ করিলেন । বিধম- 
শব যাহা নলের সম্মুখ আনয়ন কবিচত পাবে নাই, সবস্বতী লজ্জানিষ্পন্দ- 
দেহ] দমযস্তীব সেই হস্ত নলেৰ কণঠনমীর্পে আনয়ন কবিলেন। দময়ন্তী 
ুর্ধাহ্কবধুক্ত বরণমাল্য নলকণ্ে অর্পণ কবিলে বোধ ভইল, যেন তিনি 
“আমি ভোঁগাকে ববণ করিলাম” এই অক্ষবাজি লিখিযা নলকণ্জে অর্পণ 
কবিলেন । ন'লব “লাচনদ্ধষ আনন্দে বিক্ষাবিত হইল, তিনি দময়স্তীর 
করম্পর্শে অন্যন্ত সাত্বিক-ভাঁবাপন্ন হইব স্তত্তিত' হইলেন । নলেব কণ্ঠে 
বনণমাল্য অপিত হইল অবলোকন কবিযা অন্তান্ত নবপাতিগণ ক্রোদে ও 

ঈর্স্যায নঘনসাস্কাচ করিস! পবাম্মুখ হইলেন । ১৯ 
অনন্তব দেবগণ, সঞ্জট প্লেরূপ সাগ্রজ্য পঞ্চ্তযাগ কুবিধা ভিক্ষা আশ্রষ 
কবে, লোঁকে যেরূপ যৌধনধ্বৎসে জন আশ্রষ করে, সেইৰগী নলরূপ 
পরিত্যাগ পুর্বক স্ব স্ব মূর্তি অবলম্বন কবিলেন*। তৎকাণ্ল ইন্দ্রের লোচন 
সহস্র, দময়ন্তীব নলম্পর্শ-জনিত সাত্বিকভাব দর্শন কবিবার নিমিভই যেন 
অহসহ্মিকায় প্রাহূর্ভত হইল। অগ্নি স্বীয় শরীর শিখাবিশিষ্ট কবিলেন। 
যমেব দুগপাণি আরক্তানত্র রৃষ্চবর্ণ শবীব প্রকটিত হইল; বোধ হইল, 
তৎকালে নবপতিগণেব অন্তঃকবণ অধিকাঁব করিবার নিমিত্ত ক্রোধ কুষ্ণবর্ণ 
শবীর পবিগ্রহ পুর্ধক আগমন করিয়াছে। বক্ষুণ স্বীয় পাঁশংব্ত জলীয়- 
শরীব পণিগ্রহ করিলেন । সরম্বতীও স্বীয় রমণীয় মূর্তি ধাবণ কবিশেন। 
দমযন্তী তীহাঁব বীণাঁদিচিহু দর্শন কবিষা তীহাকে সরস্বতী বলিষা ,জানিভে ' 
১১. 
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পাধিলেন এবং পূর্নে প্লোযোক্ি শ্রবণে যে বিশ্বয় তাহাব হৃদয়ে আবি- 
ভূতি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহ। "দূরীভূত হইশ। সভাস্থিত ভূপতিগণ 
এই সমস্ত গন্ত্রজালিক ব্যাপাৰ অবলোকন করিধা অন্যস্ত বিন্মযাৰিষ্ট 
হইলেন। ক 

ইন্জর বয়মূর্তি পরিগ্রহ কবিষা! আনন্দিতচিভ্তে দমযন্থীনক কহিলেন, 
প্দময়ন্তি! বহুতপস্যাষ ধাহা”ক জভ কবা যায় না, আমি পূর্বেই সেই 
নলরূপ বধ তোমাকে দান করিয়াছি” । অনস্তর নলকে কহিলেন, “ছে 
নল 1 তুমি অকপটে আমাদেব দুতকাধ্য সম্পন্ন কবিয়াছ, এন্সন্ঠ আমি 
প্রসন্ন হইয়! ববদাঁন কবিতেছি যে, আমি প্রত্যক্ষ মূর্তি পরিগ্রহ কবিয়া, 
তোমাৰ ষজ্ে হণ দ্রব্য হন ভক্ষণ কবিব, তাহা অবলোকন কাঁবয! 
যজমানগণের মন্ত্রাতিধিক্ত দেবতা সন্দেহ দুবীভূত হইবে । তুমিও ভেমী 
অন্তে হবাগীনী-সাধুজ্য প্রাপ্ত হইবে ১ যর্দিও তা! কর্মফল অন্ুপাবে 
হইয়া থাকে, তথাপি “আমি মবিধ কি হইব ?” এই চিন্তায় প্রাণীগণব 
অন্তঃকরণ অত্যন্ত সন্ত হয, ববদানে সেই চিন্তা নিবৃত্ত হওয়াতে মনঃ- 
সম্তাপ দুল হইয়া থাকে । তুমি মুমুক্ষু হইলেও কাশীনত স্থস/ন্তাগেব 
ব্যাথণত হম বজিষ1 কাপীব সমীপে অসি নদীব পবতীবে নশপুব নামক 
নগর প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাই অতঃপর “ভাষার বাজধানী হইবে ।” অনম্তব 
দেবগণেব মুখম্বরূপধ বৃহ নলাক কহিনলন, “হে দৈষধ। আমার দর্শলেই 
তোমাৰ অনন্ত সমৃদ্ধি হইবে। ' তুমি ইচ্ছা কৰিলে নিবশ্নি প্রদেশেও 
দাহ ৬ পাক্ষের উপযোগী মদীর মর্তি প্রকার্ঠিত ছইবে। তুমি যে দকল 
তক্ষ্যদ্রব্য পাঁক কবিবে, তাঁত অধ অপেক্ষাও সুস্বাদু হইবে, আমি 
নুপকাঁবকাধ্যে তোমাৰ বিষ কৌতুহল আছে জানি, এজন্ত তোঁদাকে" 
এইরূপ ববদান কবিলাম। পবে যম স্বতঃ সন্থষ্ঠ হইয়! কহিলেন, “হে নল! 
আমি তোমার দুতকান্্য, অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এজন্য ববদান কবিতেছি 
বে, মন্ত্র ও দেবতাঁগণেব” সহিত সমুদ্রাষ শস্র তোমাব বশীভূত হইবে 
বীবক্রাত দীক্ষিত মানবগণের শক্্রজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আব কিছুই নাই। 
অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেও তোমার চিত্ত ধর্মদপথ হইতে ম্ঘলিত হইবে 
' না) যিনি বিপদকালেও ধর্্শীল থাকেন, পর্শা, অর্থ ও কাম তাহার করভল- 
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গত হয়।৮ অনন্তর বরণ জঙ্থষ্ট হইয়া হাম্তমুখে কতিলেন, "হে নল। 
আমি তোমাক তৈী দান করিখা তাহীব যৌতুক স্বরূপ এই ববগ্থয় দান 
কবিতেছি, তুমি ইচ্ছা! কবিলে মরুভূমিতও শীঘ্ব জশের আবির্ভাব হইব 
এবং ইচ্ছা কবি"ল মকুহুমি সমুক্দ্ প্রাপ্ত হইযাও পুতর্ব্াৰ পূর্বববৎ ক্র-ম- 
লক নিলয় হবে , ইহালাঁকে পঞ্চছুতেব মণ্ধা জলই জীবন বক্ষার প্রধান 
হেত, এজন্য তোমাকে এই ববদাঁন কবিশাম। তোমার অঙগসংস্পর্শে 
কুষ্থম সকল শ্রাঁন হইবে না, প্রত্া্ত তাহাদের দিব্য আমাঁদভব ধ্াছভূতি 
হইবে , পুষ্পতুশ্য ধর্ম ও সুথসাম্ধন বস্তু আব কিছুই ঘ্েথিতে পাওয়া মায় 
»না।” অনস্তর সবস্বতীও ঈষৎ ভাঁন্ত কবিয়া নলাক কহিলেন, “হে নল। 
আনি তোমার বনিতাৰ সথীশ্ববপা, এজন্য যাহা কিছু দান কনিতেছ্ছি, 
গ্রহণ কব, মনীমষগণ লিন! প্রার্থনায় উপস্থিত সামান্য বিষগ্রে প্রতিও 
অবজ্ঞা! প্রকাশ কবেন না । হে বাজন্‌। যাহশব দক্ষিণার্দে চত্্রযুক্ত হইলেও 
নির্দ্ল পুকষবূপী শিব, বামার্ছে স্ত্রীব্ূপা শক্তি, যাঁহ। উভঘ আঁকারেব 
মিলনে মন্পূর্ণ একবপ , যাহা জীপুরুষবাপে দ্বিধাভূ, ম্দীষ অনুগ্রাহ সেই 
নিবাকাৰ অর্ধনাবীশ্বর বাঁচকমন্ত্রে ভোসাঁব সিদ্ধি হউক। তুমি সর্বদ! 
নেই মন্ত্র জগ কর। যেব্যক্ষিশপুরশ্চবণ প্রড়তি দ্বার! গ্গীণপাপ হইয়! এই 
চিন্তামণি নাঁমক মন্ত্র জপ কাব, তাহার সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধহয। যে 
মাধক মৃদীয় হংসব!হিনী যন্্রমধ্যস্থিত মন্তবূপিনী মুর্ভিব ৪ ফেখডশোপচ1রে পূজ। 
কধিধা অনন্যচিত্ত এই, মন্ত্রুপ কবে ₹স বংকবান্তে যে বে স্ত্রী বাক 
মুকগণেব মস্তকে হস্তার্পণ বে, তাহাবাও* অকস্মাৎ বসভাবাদিধুক্ত সুন্দর 
শ্লেক বচনা করিতে পারর। হে বৃপতিলক* অমি তে]মাব চরিত্রস্তাবক 
কবির কঠদেশে অধিষ্ঠিত হইযা তাহার মুখনিগ্ত পুথ্যাশ্লাক মমূহ দাবা 
মানবচিত্তেব নিরতিশয় হর্ষ বিধান কৰিব, তাঁহাঁতেই তুমি বলিকনুষগাবী 
নাবাধণেব ন্যায় পুগ্যল্লোক হইবে ।” , অনন্তর তাহাবা সকলে দমযন্তীকে 
কহিলেন, প্ৰমযস্তি। তুমি ভ্ৈশোক্যের শি 'বোবদস্বরূপা। আমবা তোমাকে 
কি দান করিব? তুমি গতিব্রতা, সুৃতবাং তোমাৰ ছুষ্পপ্য কিছুই নাই, 
তগাপি বলিতেছি, যে ব্যক্তি তোমব পাতিত্রহ্য ভঙ্গ কবিতে অভিশাষী 
হইবে, দে ভন্ম হইবে। তুমি আমাঁদি'গব ইচ্ছান্সাবে শবীর ধাবণ 
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্মবলোকন করিষা! বিস্মিত হুইয়াছ, আমাদিগের এই যথেচ্ছ-শরীব-ধারিণী- 


বিদ্যা তোমাব হৃদয়েও স্ম,বিত হইবে ।” 
নল ও দময়্ত্রীকে এই প্রকার বরদান কবিয়! দ্বেবগণ সরশ্বতীর সহিত 
আশ্রয় করিলে নরপতিগণও স্ব স্ব শিনিরে গমনোন্মুখ হইলেন। তৎকালে 
তাহাদেব /অশ্ব আনয়ন কর, রথ আনয়ন কব” ইত্যাদি বাক্যে তুমুল 
কোলাহল সমুখিত হইলে স্বর্গবাসিগণ ছন্দুভিধ্বনি করিয়া তাহা আবও 
সান্তর রিয়া! তুলিল। প্রতিকূল ভূপতিগণ বিদ্বেষের বশীভূত হইয়াও 
নলেব কোন দোষকীর্ভন কবিলেন ন1» কারণ শত্রু হইলেও লোকে তাহাব 
বর্তমান দোষই প্রকাঁশ কবিয়া থাকে, দোষের অভাব থাকিলে কি প্রকাশ, 
করিবে £ নল স্বাভাবিক শৃব, তাহাতে ধর্মরাঁজের বরে দিব্যান্্র গাঁভ 
করিঝ। অত্যন্ত ছুর্দর্য হইয়াছেন, এই ভাবিয়া তাহারা নলের প্রতি 
যুদ্ধকরণোপযোগী পরুষবাক্যও* প্রো কবিলেন না। দমযস্তী বাজগণেব 
অবনতবদন ও বিষগ্রভাব অবলোকন কবিয়া! অত্যন্ত কৃপাস্থিতা হইলেন 
এবং পিতাকে বলিষ! তাহাদিগকে নিজের অত্যন্ত সৌন্দর্যবতী সথীগণ 
দান কবাইলেন।' রঁজগণ দময়ন্ত্রীকে লাভ করিতে না পাবিয়! অত্যন্ত 
বিষণ্ন হুইযাছিলেন, এক্ষণে তৎ্সদৃশী সখীগণকে প্রাপ্ত হইয়! স্ব স্ব শিবিরে 
গমন পূর্বক নানাবিধ উৎসবক্রিষা করিতে লাগিলেন। দেবগণ নলকে 
পরিত্যাগ কবিষ!, হস্তাদিকর্তনে যাদৃশ ছুঃখ অনুভূত হয়, তাদৃশ ক্লেশ 
প্রাপ্ত হইলেন। সবস্থত্ীও ্বণগিমনকালে, বারংবার গ্রীবাদেশ বক্রীভূভ 
টা ্বীন বিভ্রা্মা আবাসভূশি দময়স্তীকে দর্শন কবিতে লাগিলেন। 
' ভীম কন্তাব বিবাহয়ভোত্সব আনন্দে তৃর্যযবাদনাদি মঙ্গলকার্য্য 
রে লাগিশেন। আকাশ ভইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিলঃ 
বোধ হইল যেন ইন্দ্রেব কীন্তিকল।প ন্বর্গ হইতে পবিভ্রষ্ট হইল 
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দেবগণ ও অন্তান্ত তৃপত্তিগণ প্রস্থান করিলে নলও বন্দিগণে উপরে 
গ্রচুর ধনবর্ষণ* করিতে করিতে স্বশিবিবে আগমন করিলেন। গৎকালে 
তিনি এত ধনদাঁন'কবিয়াছিলেন, যে, বন্দিগণ অবশেষে, বহন করিতে ন! 
*পা্সিয়। তৃণের ন্তায় 'রত্ব সকল পরিত্যাগ পুর্বক প্রস্থান কবিল , সাধারণ 
লোকে বহুকাল পর্য্যস্ত সেই সমস্ত রত্রজাল সংগ্রহ করিয়াছিল। বিদর্তরাজও 
উত্তম জামাভৃলাভে আনন্দিত হইয়া দময়ন্তীর সহিত অববোধে প্রবেশ 
করিলেন এবং দময়স্তী “অন্যকে ববণ কফরিলেও করিতে পারেন, এই 
সন্দেহে পত্বীকে কহিলেন, “অয়ি উৎস্থকে 1 নল আমাদের জামাত! হইয়া- 
ছেন। সৌন্দধ্যে কন্দর্প তাহাৰ পক্ষে তৃণতুল্য ; তিনি আমাদিগের 
অপেক্ষাও মহাকুলীন। বরদমুহের মধ্যে একপ সর্ধগুণঠম্পন্ন বর নিশ্চয় 
করিতে কেবল তোমাব কন্চই সমর্থ হইয়াছে ।* এক্ষণে তোমরা ভ্রী- 
জনোচিত মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান কব, আমরাও ক্রতি-স্থৃতি-সম্মত কার্য্য- 
সমুদায়ের অনুষ্ঠান কবি।” এই বলিয়া তিনি অস্তঃপুব হইতে বহির্থত 
হইলেন। অনন্তর জ্যতিষিকগণ তাহ]ুকে বৈবাহিক শুভমুহূর্ত জ্ঞাপন 
করিলে তিনি সেই ুহূর্টেই* নলকে টতমীদান : করিতে অভিল্যুষী স্ইয়) 
তদান্ুষ্জিক অন্যান্য ক্রিঘ! সম্পাদন কাথা লাগিলেন ক্রমে বিবাইকাল 
সন্নিহিত হইল ,» তখন তিনি দত দ্বাবা নলকে বলিয়া! পাঠাইলেন যে, “আপনি 
এস্থানে আগমন পূর্বক কন্ত! ' গ্রহণ করিয়া আমাদিগের বংশ গৌরবান্বিত 
করুন| নল সেই দৃতকে প্রচুর বস্ত্রালঙ্কারাদি দান কবিধ! কহিলেন, 
“আমি' সন্বব যাইয়া আমার শ্বশুরের চরণ বন্দন1'করিব।”” ভীম দূতমুখে 
নলবাক্য শ্রবণ করিয়া সাদরে, নিশাবসানে ককুটের রব আকর্ণন করিয়া 
চক্রবক যেরূপ হৃর্ষ্যোদর প্রতীক্ষা কবে, সেইরূপ নলের আগমন প্রতীক্ষা 
কবিতে লাগিলেন । 
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তৎকালে চিত্রার্দিকর্মুকুশলা1 কোন কোন রমণী সাহক্কারে আঁলেপনাদি 
কাধ্য কবিতে লাঁগিল, কেহ নব বহিতাঁপভয়ে উচ্চী'দনে উপবেশন করিয়া 
অপুপাদি নির্শাণ কবিতে লাগিল। পুববাসিগণ আনন্দ প্রফুল্ল-বদল 
হইল। গৃহদ্বার সকল বিবিধ মুক্তামর্পিমালায় বিশোঁভিত হইল। পুরমার্গ 
সকল বন্তরনির্শিত স্থগন্ধিদ্রব্য লিপ্ত আকালিক কুস্থমমালীয় বিভৃষিত হইয়া 
মধুকবগণেরও ভ্রাস্তি উৎপাদন কবিতে লাগিল। গৌর ও জানপদবর্ণ 
বিবিধ *বসন-তূষণে সজ্জিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। কাংস্যতাঁল 
বংশী ও মুবজাঁদি বৃদ্য সকল ধ্বনিত হুইতে *লাগিল। জনগণের কোলাহল 
নানাবিধ বাদিত্র শবে বর্ধিত ৪ সমুদ্র প্রবাহের প্রতিশবে পরিপুষ্ট 
হইয়া দিক্প্রাস্তবর্ভী হস্তিগণেব কর্ণবিবব পীড়িত করিতে লাগিল । 

অনস্তব পুরন্ধী বর্গ নানাবর্ণ-নিশ্িত শ্বন্তিক ও সর্বতোভদ্রমগ্ডল 
বিশোভিত বেদিমধ্যে দময়স্তীকে উপবেশন করাইলেন এবং মঙ্গলগান 
পুর্ববক হেমকুস্ত উত্তোলন করিষা কুলাচাব ক্রমে প্লান কবাইতে জাঁগিলেন। 
স্সানাস্তে দময়ন্তী ক্ষৌমান্বব পবিধাঁন কবিয়া বর্ষা ও শবতবালেব সন্ধিব 
নভোমগুলেব ন্যাষ কমনীয় মূর্তি পৰিগ্রহ করিলেন ১ পুর্বে তাহাব অলবর্ষী 
নিবিভ চিকুরজাল ঘনস্বরূপ হইয়াছিল, এক্ষণে ক্ষৌমান্বব চন্দ্রিকাব ন্যায় 
শোভা পাইতে" লাগিল। সকল কলাকুশলা সখীগণ সেই বেদি মধ্যস্থিত। 
দময়ন্ত্রীকে বিবিধ ভূষুণে বিভূষিত কবিল + ভূষণ ব্যতীতও বীহার সৌন্দর্যের 
অবধি নাই, *ভুষণে তীক্বাব কিং (সীন্দর্য্ের বৃদ্ধি হইব? প্রত্যুত তিনিই 
ভূষগকে নিভূষিত করিলেন। তনহাব ললাটসথি্ স্বর্ণপট্টিক! অবলোকনে 
বোধ" হইল যে, বিদ্যুৎ তঁগাব মুখন্দু-সংশ্রবে সুধাপান কবিয়1 স্থির] 
প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহার লোচনের অপাঙ্গদেশস্পর্শা কজ্জলবেখ' অত্যন্ত 
শোভা পাইতে লাগিল, বোধ হইল যেন যৌবনশ্রী তাহার নঘনদ্ববক 
শৈশবাপেক্গ। বদ্ধিত কবিবাঁব নিমিত্ত বেখাপাঁত কবিয়াছে। বিধাতা 
দমযস্তীব অঞ্জনবুক্ত নেত্রদ্বাযর সানৃশ্ত লাভেব অপরাধে নখঘ্বারা কুষ্ণসাবের 
নয়নদ্য় যে উৎপাটন কবিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহ তাঁহার নয়ন 
সমীপবর্তী ক্ষত দেখিলে বুঝিতে পার! ষাঁয়। দময়স্তীর হস্ত শঙ্খবলয়ে 
বিভূষিত হওয়াতে বোধ হইল ষে, মৃণাল কোমলত্ব শিক্গা .কবিবাব নিমিত্ত 


পঞ্চদশ সর্গ। ৮৭ 


তাহার হস্তদ্য়ের সেবা করিতেছে । গঙ্গা ম্বয়ং শ্রেষ্ঠ হইলেও প্রয়াগাঁদি 
তীর্ঘবশেষে যেরূপ অভিশ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, দমযন্তীব স্বাভাবিক 
স্থবমাও সেইন্সপ বিশিষ্ট ভূষণনিকব দ্বারা অত্যন্ত বণণীয় হইয়া উঠিল । 
প্রসাধন-ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে দময়স্তী লঙ্জাবনভ্া হইয়া .পিতা মাত! 
ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুরুজনকে প্রণাম কবিলেন। তাহার) কেহ "ণ্থতগ। 
হও,” কেহ “চিরকাল সধবা থাক,” কেহবা “তোমার আটটা পুত্র কক” 
এইবূপ আশীর্বাদ কবিতে লাগিলেন। ৫ 

এদিকে প্রপাধনন্লিপুণ অনুজীবিগণ সেই সময়ে সিজ প্রভু নলেরও 
ক্ষিবাহকালোচিত বিভূষণ বচন! করিত লাগিল। নলেব মস্তকে মহার্হ 
মাণিক্যাদি-বত্বময় মুকুট শোঁভ1 পাইতে লাগিল বোধ হইল, তিনি যাঁচক- 
গণের পক্ষে কঈদ্রুম বলিষা মনোহব বন্ধাঙ্কুব,সকল উদগীবণ করিতেছেন । 
কব বৈবাহিকস্থচ্ মগ্ডিত হইয়া আলবালযুক্ত বন্পবৃক্ষেব শোভা ধারণ 
করিল। বাহুদ্বষে শুক ও রক্তবর্ণ অগদদ্ধব যেন কার্তি ও প্রতাপ বিস্তা 
করিতে লাগিশ, ততৎকালে যে কেবল লোকে তাহাব আভবণশ্োোভ! দেখিতে 
লাগিল, তাহা নহে, অচতন আভরণ সকলও বন্রনয়ূনে পরস্পরের শোভা! 
সন্দর্শন করিতে লাগিল। অশঙ্করণ'ক্রযা সমাপ্ত হইলে নল বাঞ্চেয়কে 
বথ আনয়ন করিতে বলিলেন, বাঞ্চেন্ন আদেশসমকালেই রথ উপস্থাপিত 
করিলে তিনি তাহাছে আরোহণ করিালন। 

কুণ্ডিননগরে পুবনাবীগণ ররপর্শনার্থে ধ স্ব গৃহ হইতে বহির্গতু হইন 
রাজপথ বিশোভিত করিল। “এই” নল আ্ঝাগমন কবিতোছন” এই বলিক্সা 
কোন রমনী বেগে অন্বস্থিত হত্ত উত্তোলন কবিধা সথীকে দেখাইতে 
লাগিল; তৎকালে তাহার হস্তের,কম্কণ কোটিতে সংলগ্ন যুক্তাহা'র ছিন্ন 
হইয়া স্থলিত মুক্তাজাল দ্বারা লাঁজবর্ষণ-ক্রিধ! সম্পাদন কবিতে লাগিল। 
নলের বিবাহ যাত্রাকালে পুরনারীগণ মঙ্গদদ্রগ্য হইয়াছিল, তাহাদেব নখ দর্পণ, 
মুখ গদ্, হান্ত পুষ্প, বাক্য মধু ও পাণি পল্পবরধ'প শোভা পাইতে লাঁগিল। 
কোন রমণী অন্ভমনস্কতাবশতঃ তাশ্মলত্রমে হস্তস্থিত কমল সুখে নিক্ষেপ 
করিল। কেহবা সহচবীব “তোমার ভূষণ পতিত তইয়াছে, তোমাৰ ভূষণ 
পতিত হইখাছে,” এইরূপ বাকা ও,কবতাডনায় সংজ্ঞালাতি করিয়া *ভুষণ- 
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ংগ্রাহ তৎপবা হুইল। বেজ্ছ কেহ কহিতে লাগিল, “নুছ্যয় নরপতি 
সত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া! ধাহাকে প্রসব কবিযাঁছি”লন, সেই উর্ধশীপ্রিয় পুরূরব! 
ইহার সৌন্দর্যে পবাভৃত হইয়াছেন & কন্দর্পও হরকোপানলে দগ্ধ হওয়াতৈ 
তাহার শুন্ত সিংহাসন বিভূধিত কবিবাব নিমিত্ত বিধাত1 ইহাকে সৃষ্টি 
করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র প্রার্থনা করিলেও দময়স্তী ইহার নিমিত্ত 
তাহাস্ছ্ পবিত্যাগ করিয়াছেন । দময়স্তী ইহাকে বব করিলে ইহ্দ্রাদি 
দেবগণ কেন তাহার নিমিত্ত ই'ভাব সম্বিত যুদ্ধ কবিয়া প্রাঁণত্যাগ করি"লন 
না? তাহাদিগেব এরূপ লঙ্জিত হওয়। 'অপেঙ্গ যুদ্ধে প্রাণত্যাঁগ করাই 
উচিত ছিল। হায়। ইন্দ্র এক্ষণে কিন্ধপে শচীর নিকট মুখ দেখা ইবেন € 
হে সথীগণ। দময়স্তীসমীণপ আনন অপেক্ষা কীর্তি প্রশস্যতর1, এজন তিনি 
ইন্তরেব দ্বিতীয় শচী হইলেন নু । তিনি বুঝিষ্নাছেন যে, কোন কবি শচীব 
চরিত্র বর্ণন কবি”ব না, কিন্তু নল্ক বরণ করিলে তিনি পুণ্যশ্লোক বলিয়! 
সকলে তাহাব চরিত্র বর্ণন কবিবে, তত্প্রসঙ্গে স্বীয় যে কীর্তি ঘোষিত 
হইবে, তাহা *ম্বর্গসুথ অপেক্ষাও শ্রেয়পী, এই বিবেচনায় তিনি বাসবকি 
পরিত্যাগ কণবয়া ইহাকে ববণ করিপাছেন। যিনি তপোবলে স্বর্গের চক্রু- 
বর্তিত্ব লাঁভ 'কবিয়াছেন, সেই বাসবও যাহাকে লাভ কবিতে পারেন 
নাই, সেই দমযন্তী অদ্য অবনী কন্দর্প নলের সহিত মিলিত হইয়া সৌন্দয্যেব 
অছৈতবাদ , আশ্রধ করুন 1. পুরনাবীগণ নলদর্শনে আনন্িিত হইব 
পরব্ম্পবু এইক্সপ আলাপ করিতে লাগিল। 
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নল রথারোহণ পুর্ব্ক ব্রন্গতত্বজ্ঞ পুরবাতিত গৌতমকে পুবৌবস্ত করিয়া 
ব্বধিগণের সহিত ভীমভবন ভীাদাশ প্রস্থান কবিলেন। হবিণলোচন। 
চামরগারিনীগণ শশধন-ধবল চামব ছাঁবা তাহাকে বীজন করিতে লাগিল; 
বোধ হইলৎ যে, তীঁহাব অবদাত ও” সকল প্রত্যক্সীভূত হইবা তাহাব ] 


ষোড়শ সর্গ। ৮৯ 


দেবা করিতেছে । ততকালে মহার্থবসন-ভুষণ-বিভূধিত সেনাগ্র তাহার 
পুরোগামী হওয়াতে বাগবের স্বনাসীর সংস্ঞা কেবল রূঢ় হইয়াছিল। 
অনুগামী ভূপতিগণের যুকুটবন্ধে, রজনীর অন্ধকার দৃরীকরণার্থ প্রজ্জালিত 
দিপনিকব ক্ষীণপ্রত হইল । বিদর্ভবাজ নলের আঁহ্বানার্থ “যে সমস্ত 
ভূপতিকে দূতরূপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, তাহাবাঁও আসিক। ,নলের 
সৈন্য সংখ্যা ব্ধিত করিতে লাগিল। টে 

এইবূপে গমন করিয়। নল ভীমের প্রতীহার-ভূমি নয়নগোঁচর করিলেন, 
তথার দ্বায়ে নিবন্ধ হস্তিকুল কর্ণ সঞ্চালনপুর্ববক যেন তাঁহার আহ্বান কঁবিতে- 
"ছিল এবং উভয়পার্স্থিত কদলীতু সমীরণভরে সঞ্চালিত হুইয়া যেন তাহাকে 
কুশলপ্রশ্ন কবিতেছিল। নল ও ভীমেব সৈস্তণণ সেই শ্বাব-ভূমিতে মিহ্নিত 
হইয়া স্ব স্ব প্রন্ুব নিষেধ বশতঃ স্বাভাবিক জিগীষ! পরিত্যাগ পূর্বক 
পরস্পর অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল; তৎকালে তাহাদের 
অ'নন্দস্থচক বাক্যে তুমুল কোস্ত্হল সমুখিত হইল। ভীমতনয় দম পূর্বে 
ব্বান্ধবগণকে নলেব সম্মান কবণার্থে প্রেরণ করিয়া পরে স্বয়ং সমাগত 
হইলেন এবং বিনীতভাবে অবস্থিত নলকে রথ হইতে অবরোপণ করিঘ। 
স্বয়ং পথ প্রদর্শন পূর্বক রাঁজ ভবনে প্রবেশিত করিলেন । 

রাজা ভীম জামাতাকে সমাগত অবলোকন করিয়! হর্ষ ভরে গাত্রোথান 
পূর্বক তাহাকে, লমুদ্র গঙ্গাপ্রবাছের ন্যায় আলিঙ্গন বর্দরদেন। অনস্তর 
স্বীয় কমনীয়-কাঁন্তি কন্যা »তাহ্মকে যথালীহ্র দান* করিলেন 1 পরিণয়- 
বিধি সমাপ্ত হইলে বিদর্ভেশ্বর 'জামশতাঁকে একাখদ চিস্তামণি-মাল1, তবান্টীর 
অন্ুরনাশক খজা-সদৃশ খঙ্ব, যমজিহ্বা-সদৃশী ছুঁবিকা, দুতী' প্রেরণ সমগ্নে 
বন্ধ যাহা। উপাকনরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ঠরোই সর্বত্র তুল্যগ।মী রখ, 
বরুণের প্রেরিত উচৈঃশ্রবঃ-সদ্ৃশ অশ্ব, ইন্দ্র প্রেবিত মাণিক্যময় নিঠীবনাধার, 
মধদানবদত্ত, হরিগ্মণিনির্মিত বিশাল ভোজনপাত্র, শ্রীরাবতসদ্ৃশ গজ ও 
অন্যান্য বহতর যৌতুক প্রদান করিলেন। পুর্বে যে অগ্মি বাম 
হওয়াতে, দময়স্তী স্তবাদিঘার। প্রলনন করিয়া! দক্ষিথ করিয়াছিলেন, এক্ষণে 
নল তাহাকে প্রদক্ষিণ করিজেন | বৈবাহিকবিধি সমাপ্ত হইলে নল দময়ঙ্ীর 
সহিত বহুগবাক্ষ-সমস্থিত রমণীয় কৌতুকাগারে প্রবেশ করিলেন। 
১২ 


৯০ টৈষধচরিত | 


এদিক্রে কন্যা যাত্রিকগণ ব্ব্রধাত্রিকগণেব সহিত বিবিধ হাঁন্ত পবিহাস 
কবিতে লাগিল। কোন ববধাত্রিক নবপতি ভবিখণিনির্মিত ভোজন- 
পাত্রে আহাব সমায তাহা কিবণে শাকত্রান্তি বশতঃ অন্য কুপিত হইলেন, 
কিন্তু পবক্ষ"ণ কোন কন্যাযাত্রিক তাহা সংশয় অপনোদন কবিলে অত্যন্ত 
লজ্জিত্ত হুইলেন। পরিবেশনকাঁলে গ্লরমান্নব উপবে ধাঁরাঁপ্রবাঁহবূপ ঘ্বত 
নিক্ষি্ হওযাঁতে দ্বিধাবিভক্ত ₹ইমা উভয়পার্থস্থিত পরমার স্বতকুল্যার 
সৈকত বলিমা বোধ হইতে লাগিল , মনুষ্যগণ যদিও অমুত পান কবে 
নাই, ' তথাপি *বোৌধ হয ছ্বৃত অমৃত অপেক্ষা অধিক মধুব, 
এজন্য দেবগণ অমৃতপাযী হইযাও অগিছুর্গত্বীকৃত ঘ্বুতপাে 
অভিলাষ কবেন। স্ুুপকাবগণেব পাঁকনৈপুণ্য ববধাত্রিকগণেব আমিষে 
নিবামিষ ও নিরামিষে আমিষ ভ্রম হইতে ল'গিল। কেহ কেহ তুষার- 
শীতল অগুরুগন্ধবুক্ত বারি, যথেচ্ছ পান কবিয়া বানন্বাব কহিতে লাগিল, 
“ছে বিধাতঃ1 তুমি যে অমৃততুন্য ও প্রাঞ্জীধাবণ-হেতু সশিলেক অমৃত ও 
জীবন-সংজ্ঞা কক্মিছ, তাহ উপযুক্তই হইয়াছে, কিন্ত উভাব সর্বতেো মুখ 
হজ্ঞা বৃথা হইযাছে। কেননা! তাহা হইল আমাদি'গব সর্দ'ঙ্গে মুখ কবা 
উচিত ছিল, নাচত্ আঁমব। একমুন্খ ইহাকে পাঁন করিনা! কিকপ তৃপ্তি 
অন্থুতব কবিব?৮ তোজনাদি সমাপ্» হইলে বিদর্ভবাঁজ প্রত্যেককে বহুমূল্য 
বত্তজাত প্রদান কবিলেন। ববধাত্রিকর্গণ এইরূপে ভোজনাদিদ্বাব1 পবিতুষ্ট 
হুইয়া ছুষ দিবস-ভীমভ'বনে অবস্থান করিলেন 1 

, নলও ছয দিবস বিদর্ভবাজনিলষে অবস্থান পূর্বক সপ্তম দিন দমবস্তীব 
সহিত বথে 'আবোহণ পূর্বক শ্বভবন উদ্দেশে প্রন্তান কবিলেন। সাঁবগি 
বাঁঞ্চেধ অশ্বচালন| কবি ল'গিল। কন্যা ও জামাতা! বিদাঁষ গ্রহণ করিলে 
ভীম ও তীহাব মহিষী সর্বগুণসম্পন্ন জামাতার নিমিত্ত বেরূপ বিষণ 
হুইলেন, চিবপ্রতিপালি'তা ছুহিভাঁব জন্য সেরূপ হইলেন না)।॥ তভাগ- 
কল্লোল যেরূপ তট পর্যন্ত বাযু অনুগমন করিয়। নিবৃত্ত হয়, সেইব্বপ 
মহাবাজ বিদর্ভেশ্বব শ্বীষ নগৰীর প্রাস্ত পর্য্স্ত নলের অন্ুগমন করিলেন 
এব, মধুব সম্ভতাষণে নলকে প্রীত করিয়া তাহাব নমস্কাব গ্রহণ পূর্বক 
প্রতিনিবৃত্ত, হইলেন। আগমনকালে অস্রপুর্ণলোচনে দময়ন্তীকে 


সপ্তর্দশ সর্গ। ৯১ 


কহিলেন, “বৎনে । এতদিন পিতৃসেব1 তোমার ধর্ম ছিল, পিতাঁর সস্তোঁষই 
পবমধন ছিল। এক্ষণে আমি আর তোমাৰ কেহ নহি। নলই তোমাৰ 
নিখিল অভীষ্ট বিষয়।” দমগ্স্তী বহুকাঁলে পিতৃবিগ্নোগ ছুঃখ বিশস্থৃত 
হইলেন বট, কিন্তু নলেব গ্রণয-বাবিক্তেও তাহার মাহবিযোগম বাডবা- 
নল শান্ত হইল ন1। 

অনস্তব নল বনুমার্ম অতিক্রম কবিষ। স্বীয়বাঁজধানী নয়নগোচব কবিলেন। 
বোপ হঈল যেন নগ্রবী তোবণবিলদ্বিত ইন্দ্রনীল মণিজাল বিভূষিও” হইয়া 
প্রাসাদশিখর গ্রীবা উন্নত কবতঃ* নিজ প্রিয়ের আগমন দর্শন কবিতেছে। 
স্থল পুবীমাধ্য প্রবেশ কৰিলে পুববানীগণ তাহাকে দর্শন কবিবাব নিমিত্ত 
উৎক্ঠিতচিত্ত বহির্গত হইল। মন্ত্িগণ পুরোগামী হইয়া তাৰ 
সহিত মিশিত হইশেন। তিনি তীহাদিগেব নিকট নিজ স্ববস্বববৃত্াস্ত 
বর্ণন ও নি রাজ্যবৃত্তান্ত শ্রবণ কবিতে কবিন্তে গমন করিতে লাগিলেন । 
কুমাণীগণ আগমন কবিয়া তাহাকে নমস্কাব 'কবিতে লাগিল। পুরনাবী- 
গণ অন্রালিক1-শিখরস্থিত গৃহের গবাঁক্ষ দ্বাবা নবোঢা দমযন্তীর রূপ- 
লাবণ্য দর্শন কবিত লাগিল। অনস্তব নিষণেশ্বব ' দময়ন্তীনিমিভ 
নির্দেত নূতন অট্টালিকাধ . প্রবেশ কৰিলে গুরবমনীগণ লাজবর্ষণ 
কবিতি লাগিল, বোধ হইল যেন ত্বর্গ হইতে অগ্নাধাগণ পুষ্পবৃচি 
কবিতেছে। 


সপ্তদশ সর্গ। 





দময়স্তীর ম্বঘম্বব সমাপ্ত হইলে ইন্দাদিদেবগণ পৃথিবীতে আগমনের 
শ্রম বুগা হইল ভাবিয়া সমুদ্রতবঙ্গের ন্যায ষথাগত প্রস্থান কবিলেন। 


৯২ নৈষধচরিত। 


বিদ্যাকে সৎ শিষ্যে প্রদান করিলে যেনধপ অনুতপ্ত হইতে হম না, সেইয়প 
দময়স্ত্রী তীহাদেকর মনোহার্বিণী হইলেও নলকে প্রদান করিয়া! তাহার 
কিছুমাত্র অনুতপ্ত হইলেন না। দেবগণ ন্ব স্ব কামগামীরথে আরোহণ 
করিয়া কৈলাদ পর্ধতে প্রতিবিদ্বিত হুর্য্যেক্র ন্যায় শোঁভ! পাইতে লাগিলেন । 
রথ সকল বাদুবেগে চলিতে আ'রস্ভ করিল। ক্রমে তাহার! অতি দূরবর্তী 
হইলে তীহাদ্দিগেব অন্ত রশ্্ধ্য হইতে পৃথক্ভূত অণিমাই যেন স্পষ্ট 
লক্ষিত হইতে লাগিল। কোন স্থানে জলদজাল ধ্বজাগ্রমিলত বিছ্যুৎ দ্বারা 
পতাকাশোভা সম্প্রাদন কবিতে লাগিল, ইঞ্জচাপ ক্ষণকাল সমীপবর্তী জলধর 
সমৃহেক্ন ভূষণম্বন্ূপ কইল, বজ্ও ঘনসলিলে প্রতিবিদ্বিত হইয়া শোড়। 
পাইতে লাগিল» বোধ হয় সেই সমব হইতেই মেঘসকল 'বশ্রযুক্ত 
হইয়াছে। সরস্বতী বীণাৰাদন করিয়া! দেবগণের কর্ণের তৃপ্তসাধন 
কবিতে লাগিলেন। 

এইদ্ূপে গমন কবিতে কবিতে দেখগণ অবলোকন করিলেন যে, 
কতিপয ব্যক্তি আগমন করিতেছে , নিলজ্ড, নির্ভয়, পামর ইন্দ্রিয়পরায়ণ 
ব্যক্তিগণ ধাহাব পার্শ্বচব, যে সর্ধজন বিজমী, যে ললনা-শায়কে ঈশ্বরন্ষ্ 
নিখিল জগৎ পরিতত্র করে, সেই কন্দর্প তাহাদের পুবঃসর হইযাঁছে। 
কদর্পকে অবলোঁকন করিক্া দেবগণের নলদর্শন-প্রীতলোচ'নর দ্বর্ষৈদ্য- 
দুশ্চিকিৎস্য বিরূগভাঁৰ পবিলক্ষিত হইল। অনন্তর দেখিলেন যাার 
প্রভাবে বান ও অস্তরন্থ ইন্দ্িগণেব অজ্ঞান বিকাশ পায়, যে কন্দজয়ে 
কুঁপিত' মহাঁদেবকে পরাভূত, করিয়া চা মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছে, যে 
রুদ্ররূপী দুর্ধবাসার ছুূর্গম . হৃদয়ছুণ অবলম্বন কবিয়? হীন্দ্রর সহিত সপ্তলোক 
শাপাগ্সিতে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, যে কন্দর্পশায়কে পীভিত হয় "না, 
যাহার সেবকগণ ভ্রুকুটা কবিয়া দীর্ঘনিশ্ব'স করে এবং নয়ন অরুণবর্ণ করিষা 
দত্তদ্বার! ওষ্ট দংশন করে, দেই ক্রোধ আগমন করিতেছে , তাহার শরীর 
কম্পমান, উত্থানশীল ও রক্তবর্ণ; সে সম্মুখে যাহা পাইতেছে তাহাই দূরে 
নিক্ষেপ করিতেছে এবং উচ্চচৈঃম্বরে পরুষধাক্য প্রয়োগ্ন করিতেছে! পরে 
দেখিলেন, যে প্রার্থনা নিমিত্ত ধনবানেব নিকট হস্তদ্বয় বিস্তার করতঃ 
প্রার্থনা-5ঙগ য়ে স্বীয় অভিপ্রায় বাক্য প্রকাশ করিতে না পাঁবিয়। ইঙ্গিতে 
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ব্যক্ত করে? যাহার সেবকগণ প্রায়ই দীন, তন্বর, অপরিমিত আহাঁবনিবন্ধন 
খজীর্ণ রো গগ্রন্ত, অপরকে ভোজন করিতে" দেখিলে সমস্ত ভোক্ধন করিল 
বলিয়া! বিবেচন1 করে এবং কে কি দ্রব্য আহাব করিতেছে দর্শন করেঃ 
যাহার প্রভাবে ধনিগণ দান করে নঞর্শনির্ধন লোকে শ্রেহ ও অভিমান বিসর্জন 
িয়। দিক স্ত্রী পুত্র ধনবানের নিকট বিক্রয় করে? ঘে নিজে পঞ্চ মহাঁপাতকেন্ধ 
আশ্রয়, এক্গন্ত এক অথবা! ছুই মছাঁপাতকের কারণ ক্রোধ ও কামকে ভূণতুল্য 
বোধ করে এবং সমস্ত ইন্ত্রিয় আশ্রয় হইলেও অনেক সময় রসন?৯অবলশ্বন 
কবিয়া থাকে, সেই 'ক্রোধ আগমন করিতেছে। অন্স্তর যে প্ি। মাতা,» 
, প্রভৃতির সছুপদেশ শ্রবণ করে না, যে অন্যান্য বিষয় সত্বেও রঞ্জিত 
অগ্ধমাণিক বিষয় অবলম্বন কিয়! তাহ! পরিত্যাগ করে না, যাহার লেবকগণ 
মুর্খ ও বিলামী এবং সী পুত্রাদিরূপ কর্দমে নিমগ্ধ হই! আসন্গ মৃত্যু জানিয়াও 
ংসাব-সমুদ্র-তারক ঈশ্বরের ম্মবণ করে না, নে মুক্তি প্রদ-জঞানসম্পন্ন বিশ্বামিত্র 
গ্রভৃতির উজ্জ্বল অন্তঃকরণ কজঙ্জলবৎ মলিন করিয়াছে, ব্রহ্মচারী, বাণগ্রস্থ ও 
সন্গ্যাসীগণ গৃহস্থের ন্যান্ ক্রোধ, লোভ ও কাম যাহাকে দ্াশ্রয় করিব জীবন 
ধারণ কবে, যে দাবপানগণেরও অবিবেকস্বরূপ, চ্ষুম্মান্গণের অন্ধতা, বেদাখি- 
গম সত্বেও অক্ঞানকূপ জড়ত,.আলাকে ও অন্ধকারস্বরূপ, সেই অজ্ঞানময় 
মোহ দ্েবগণের নয়নপথের অতিথি হইল। তাহার! , পূর্বপরিচয়বশতঃ 
কামাদিকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু পাপকঞ্চকে শিখ। পধ্যস্ত কৃষবর্ণ অপর 
কয়েকজনকে বিশেষকপে চিনিতে পারিলেন্ না। ১ ৃ ্ 
ক্রমে তাহারা নিকটবর্থা" হইলে তাহের মধ্য হইতে এক্স নম্তিক 
কর্কশবাঁক্যে বেদ ও ধর্মশীস্ত্র প্রভৃতির শিন্দা করিতে লাগিল। দেবগণ সেই 
নাস্তিকের মর্ভেদী বাক্যে নি্দীডিত হইয়া! অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং 
যুক্তিবলে তাহার নাস্তিক্যমত খণ্ডন করিয়া দিলেন। চার্ব্বাক দেবগণের 
ক্রোধ আবলে'কনে ভীত ও স্তব্ধ হইয়া কিল, “হে দ্বগণ। আমি পরাধীন, 
এজন্য 'অপরাধী নহি, আমি কলির স্বতিপাঠক, স্থতরাং যাহ! তাহার প্রিয়, 
তাহাই বলিতে হয়, না বলিলে দণ্ডিত হইতে হয়; অতএব আপনারা আমার 
প্রতি কুদ্ধ হইবেন ন1।৮ চার্ধাক এই বলিয়া! বিরত হুইল। অনন্তর 
দেবগণ সম্মুখে রখস্থিত ঘ্বাপর ও কলিকে নয়নগোচর করিলেন ।' কলিও * 


পি 
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ত্রদ্মহত্যা প্রভৃতি মূর্তিমান পাপে পবিবৃত হইয়া নাঁরকীব ন্যায়, অপূর্ব শোতা- 


সম্পন্ন দেবগণকে দর্শন করিতে লাঁগিল। সে যদিও পুর্বে তাহাদিগকে অবজ্ঞা 
করিত, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের দর্শনে তেজঃ দুবীভূত হওযাঁতে অবজ্ঞা পবি- 
ত্যাগ পুর্বর্ক তাহাদিগকে নমস্কার করিল” ব্রাহ্মণ যেরূপ মদিবাসত্ চণ্ডালেব 
সহিত আলাপ ফবিতে কিম্বা তাঁহাকে স্পর্শ অথব! দর্শন কবিতও অবজ্ঞা 
গকাশ কবেন, দ্েবগণও সেইরূপ কলিকে দর্শন কবিতে ও অনজ্ঞা প্রকাশ 
করিতে * লাঁগিলেন। মে সবিভ্রমে তীহাদিগের সমীপে আগমন কবিয়! 
কহিল, “হে বাব !,তামাব কুশল ত? হে নল তোমার চিতেব কেশ 
নাই ত? হে সথে যম! তুমি সুখে আছ ত? হে বরুণ! তুমি আনন্দে কাল-, 
যাপন করিতেছ ত? আমরা শ্ব়ংববোৎসবে দময়স্তীকে ববণ কবিবার শিমিত 
যাইতেছি। এক্ষণে আদেশ কর আমরা তথায গমন কবি 1 

দেবগণ অকাবণে অত্যন্ত ' গর্বিত কলিকে অবজ্ঞা পুর্বক পবস্পত্বের 
মুখাবলোকন করত “এ ন্বয়ম্ববের কথা কি বলিতেছে এই ভাবিয়া ান্ত 
করিতে লাগিলেন এবং 'এই পাপিষ্ঠের সহিত কিরূপে আলাপ কবিব? ক্ষণ 
কাঁল এইরূপ চিন্তা কবিয় পবে কহিতে লাগিলেন, “হে কলে। বিধাতা 
তোমাকে নিষ্ঠাবান্‌ ব্রন্ষগীরী কবিয়! স্থষ্টি করিয়াছেন, অতএব তুমি আমি 
সবয়ম্বরে গমন কধিতেছি' এরূপ বাক্য পুরর্ধার বলিও না। তুমি ব্রতভঙ্গ 
করিয়াছ শ্রবণ কর্বরলে বিধাতা তোমাকে গুরু্রাহী পুত্র বলিষ! জানিবেন। 
অথবা! তিনি 'দ্লানিলেই ৰা তেটমৃর ক্ষতি কি ? তোমাৰ কানক্রোধাদি 
সেবর্কগণ€ বিধাতাব আদেশ লজ্ান কবে, সুবাং” তুমি “য তাঁহীর আদেশ 
লঙ্ঘন করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? একজন ব্যতীত সনন্ত ভ্রিলোকী- 
যুবকের গর্বনাশক এবং আমাদিগেব আগমনেব অপাদানকারক সেই স্বযন্বব 
অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমবা! কৌতুক দর্শনার্থ তথান্স গমন কবিষাছিলাম। 
বাস্থকি প্রস্থৃতি লাগগণ অনুবক্ত হইলেও দময়স্তী তাহাদিগকে অবজ্ঞা কবিষা 
সার্বভৌম নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন । তিনি নাগগণকে বিরূপ, অন্য 
পার্থিগণকে চাপল্য ও নিগুণত্বহেতু বানর এবং অচতুর বঁলয়। দেবগণকে 
পাঁমর বিবেচন। করিয়া নলকেই গুণোজ্জল স্থিব কবিধাছেন। 

কলি দেবগণের বাক্য শ্রবণে ক্রোধে প্রবয়কালীন রুত্রতুল্য হইয়া কহিতে 
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লাগিল, “হে দেবগণ। ব্রহ্গ। গায়ত্রী প্রতৃতির সহিত স্থথে বিহার করুন, 
তোমরাও বস্তা প্রতি স্ত্রীগণেব সহিত স্বেচ্ছান্থসারে ভ্রীডা! কর, কেবল কলি 
যাব্জীবন ব্রহ্ষচর্ধ্য অবশ্বন করুক, অধিক কি, আমি যদি পবলোকগত 
হই, তাঁগা হইলে তোমাদের আরও প্রীতি হয়, তোমাদের এ নিয়ম অতি 
চমৎকার। তোমরা অন্তকে ধর্-উপণদশ প্রদান কর, কিন্তু নিজ; যে 
পাপকার্যা কব, তাহ! শ্রবণ করিতে কর্ণেরও ভষ হয। হ্য়ন্থবে নল.১পৃথিবীব 
লক্্মীভূতা দময়ন্ত্ীকে লাভ কবিয়াছে এবং তোঁমবাও ভ্বিলোকীব সমস্ত 
লঙ্জা লাভ কবিধাছ, অতএব নলের ও তোমাদিগের লা তুশ্যই হইযাছে। * 
*এই নিমিত্ত দূর হইতে আমাদিগকে দর্শন কবিয়া লজ্জায় মুখ দেখাইতে 
ন! পারিয়। বিমুখ হইয়াছিল। তোমরা, নলববণ অবলোকন কবিয়াও 
কেন উদাঁপীন হইয়াছিলে? 'ক্রাধোদ্দীপ্ত লোচনে সেই তোমাদের অনাদব- 
কাবিণী দময়স্তীক্ষে তন্মসাঁৎ কবিলে না কেন ? হাঁষ। দমযন্তী উত্তম ব্যক্তিকে 
ববণ কবিতে অভিলাধিণী হইয়াও মহাবংশীয় তোমাদিগকে অবজ্ঞা করত 
চঞ্চল-প্রকৃতি নল”ক ববণ করিল কেন? যে তোঁমাদিগেব,কর্তুক প্রার্থ্যমান! 
দময়ন্তরীকে বিবাহ কবিয়া তোমাদিগক অবজ্ঞা কবিল, সেই নিঃসার 
নলকে তোমব! কিজন্ত ক্ষমা কবিলে? এই অগ্মি কাষ্ঠবাশি আশ্রষ পূর্ব্বক 
সেই বিবাহের সাক্ষী হইযাও কেন কুটসাক্ষীব কার্ধ্য করিলেন না? 
তোমবা তেজস্বী হইলেও চক্দ্রে ন্যাঁষ ক্ষমা তোমাদের কলঙ্কের হেতু 
হুইয়াছে। দমযন্তী যাঁহঠকে ব্ৃবণ কহ্বি, তোমধা তাছ্াকে ত্যাগ কবিয়! 
আমাব উপর ইঈর্ষধুক্ত হইতেহ কেন,? আজ্ঞা কব, আমি প্রতাধণা পূর্বক 
অদ্যই সেই নলেব নিকট হইতে দময়স্তীকে' আনযন কবিব। তোমরা 
আমার সাহাধ্য কব, আমরা পাঁচঙ্জনে মি।লুয়া মেই দময়ন্তীকে বিবাহ 
করিব 1” ও 
অনুস্তর সবস্বতী কশির মূর্থতাঁ ষহা কবিতে লা পারিধা পরুষবাক্যে 
কহিলেন, “হে কশে। নল দময়ন্তীপ্রার্থী হইবাঁও ই"হাদিগেৰ দূতবপে 
দময়স্তীব নিকট গমন কবিষাছিলেন, এজন্য ই'হাবা অত্যন্ত সন্তষ্ট হই 
তাহাকে.দময়ন্তী কীর্তি ও বরদান করিবার নিমিত্ত তথাষ গমন করিয়াছিলেন । 
হে মন্দবুদ্ধ। তুমি সামান্ত বদ্ধিতে ই'হাদেৰ বচনচাতু্যয বুঝিতে, ধাবিতেছ 


৯৩ নৈষধচরিত । 


না?” জড়জিহব কলি সরস্থৃতী-বাক্যের প্রত্যত্তরদানে অসমর্থ হুইয়! 
উহাকে পরিহাস পূর্বক দেবগণণক কহিঙ্গ, “হে দেবগণ! সম্প্রতি আমিও 
দময়স্তী-নভিলাষ পরিত্যাগ করিলাঁম ।, নলের প্রতি আমার দয়ার লেশও 
হইতেছে না'। হয়ম্বর হইয়া! গিয়াছে, আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম লা, 
সুতরাং 'এক্ষণে আর কি করিব? তবে যাঁছ! করিব স্থির করিয়াছি, তাহা 
শ্রবণ ক! হে বিজ্ঞগণ! আমার এই প্রতিজ্ঞা যে, আমি নলকে দমযন্তী 
, ও রাজ্য পরি শ্যাগ করাইব। ত্রিভূুবনের লোক সকল সুর্য্যের কুমুদ- 
' বৈরবৎ “নলের স্থিত আমার বিরাধ কীর্তন করুক 1 স্বাপর কলির 
বাক্য শ্রবণ করত সাধুবাদ দিয়া তাহার ক্রোধ আরও প্রনীপ্ত করিল। , * 
অনস্তর নখুচিঘাতী কর্ণে হস্যার্পণ করত কলিকে কছিতে লাগিলেন, 
পছে কলে! আমর! তোমার তীক্ষবৃদ্ধি দর্শান বিস্মিত হইয়াছি। যহৎ- 
ব্যক্তিকে অল্প বস্ত দান করিলে লঙ্জিত হইতে হয়। অতএব যে নলকে 
চতুর্বর্গ দানও অর পরিমিত, তাঁহাকে কেবলমাত্র দময়ন্তী দান করিষ| 
আমর! সত্যই অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছি। হে কলে। ধিনি নিষধদেশের 
হৃধাকর-স্বরূপ ও লোকপালসদৃশ, রাগাত্বষাদিশুন্য নির্ম-বুদ্ধি সম্পন্ন সেই 
নলের সহিত “তামার বিবোধোদ্যোগ ভাল হইতেছে না॥ নল নিখিল ধর্ম 
সুষ্ঠানপর, এজন্য আমর! তাহাতে তোমার ও দ্বাপরের প্রবেশাবসর দেখিতেছি 
না। ভ্রান্তি ম্ববিদ্ণোধি-প্রমাজ্ঞানের ন্যায় তুমি অকারণে বৈরাচরএ 
দ্বারা, বিনয়াদি- গুণসম্পন্নী দময়স্তীকে কেন পুঁড়িত করিবে? সতা ও 
ত্রেতাচুগ্ সেই ধশ্ৈকনিরত “নল, বা! দিমযন্তীর সহিত স্পর্ধা কৰাত 
পারে, তুমি ও দ্বাপর ভাহাদেব কি করিব? ভুমি এক্ষণে যদিও নলেব 
অপকার কর নাই, তথাপি 'আমি নিশ্চয়ই তাহাব অপকার করিব, 
এই প্রতিজ্ঞা করিয়াও দুষিত হইতেছ, তাহার অপকার কবিলেত কথাই 
নাই। আমাদেব বোধ হয় যে, তুমি নলের কোন অপকার করিতে পারিবে 
না, কারণ কার্ধটায় দৃষ্টাদৃষ্ট কারণ বকশ তোমার আয়ত নহে। যদ্দি সমর্থ 
হও, তাহা হইলে তুমি তাহার কারণ নহ, নলের ছরদৃষ্টকেই তাহার 
, কারণ ললিতে হইবে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃও সেই অনপকারী 
পুণাশ্লোকের অপৃকার করিবে, সে শীপ্রই তচ্জন্য দারুণ ছুঃখ প্রাপ্ত হইবে। 
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হে শেষ)গ। সেই নলেব প্রতি তোঁসাব কপ দেষ যুক্তিযুক্ত নহে, তীঁহাৰ 
সন্হিত বিবোঁধ কবিলে তোষাব মঙ্গল হুইবে না। তুমি “পবাজষ নিমিস্ত, 
নলেব সসীপে গমন কবিবত এই অশোভন বাজসজ্ঞান পবিত্যাগ কব। 
তুষি তাহাঁক মভায় গমন কৰিলে” উপচাসাস্পদ হইবে । , অন্তএব এই 
স্থান হই?তই প্রত্যাবৃন্ধ হও। তুনি নিমধাদশে গমন কবিয়াণ্ত সহস! 
নল ও দমষন্তীকে পবাভৰ কবিতে পাঁবিবে না)” ঈন্দ্র এই বপিষ& বিল 
হইলে বঙ্ধিপ্রৃতি দিকৃপাশগণ তাহাঁব বাঁচে অনুমোদন কবিলেন, কিন্ত 
যুগণ্স্ধ বাঁসববাক্য স্বাকাঁন কবিটলৈন ন1। 

». দেবগণ তৃভীয় ও চতুর্থ ৰগকে নলাপকাঁবে ক্ৃতনিশ্চয় বুঝিতে পাবিব! 
ত্রিদিব প্রস্থান কবিশেন। অতিমত্সণী *কলিও কামাদিকে পবাবৃত 
কবিয়া কেবলমাত্র দ্বাপবেব সহিত নলেন পিগ্রহনিমিন্ত নিষধদেশাভিমুগে 
প্রস্থান কবিল। কলি নিষখধদেশে উপক্ষিতু হইয়া বহুকাঁলে নলেব 
লপরধানীতে লব্ধ প্রবেশ হইল। সে প্রথমে দ্রতণদ বিক্ষেপে চলিত 
ছিল, কিন্তু শ্রোত্রিব-যুখোচ্চাবিত বেদবিনি কর্ণকৃনবে ভ্প্রবেশ কবাঁতে 
তাহাব গতি ভঙ্গ হইল । সে নেই নগবা যক্যুপপনাকীর্ণ দেখিয়া শঙ্কু- 
সমাকাণ ও ধার্ট্িক বেষ্টিত দেখিয়া সপ বেষ্টিত বোধ কণ্বতে লাগিল । 
অনন্তব ব্রহ্মচাবী প্রতুতিব অনুষ্ঠিত পুণ্যকার্ধয অবলোক্নে অতান্ত মর্ম 
নিপীভিত হইষা আশ্রধ আদষণে সমন্তাৎথ পবিভ্রমণ কবিতে 'লাগিল, 
কিন্তু কি গহন্দেব গৃঠে, কি বাল প্রস্থ-প। ব্যাপ্ত কাননে, পিক পিমহ্ৎস! ঝুম 
দেবালপ্ে কুত্রপি আগ্রম্ন লাভ* কবিত্তে নধর্থ হইল না], অবশেষে একান্ত 
পবিশ্রাস্ত হইয়া নলেব প্রাসাদ সমীপবর্তী উপবনৈ প্রবেশ কবিল। তথাষ 
এক অক্যুচ্চ বিভীতক বুক্ষে নিজের বাসস্তঘন কলন|! কবতঃ অহবহু 
লল ও দমযস্তীৰ দোষানুসন্ধানে ব্যাপৃু-হৃদপ্ হইয়া বান কবিতে লাগিল। 
বহুকাল গৃত হইল, কিন্তু কলি নল বৰ দমনন্তীর কোন দোষ দেখিতে 
পাইল না। দ্বাপরও সকলে কখন একজনের প্রশংসা কবে না, অতএব 
কেহ না কেহ নলের নিন্দা করিবে, এই ছুবাশাক্ম নলেব রাজধানী পরিভ্রম্ণ+ 
কবিতে লাগিল 
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নল স্ত্রীবত্ব ভূতা দময়স্তীকে লাভ কবিয়া পরমস্থথে কালাঁতিপাঁত কবিতে 
লাগিলেন। যে নলৈর কগস্থিত চিস্তামণি মাল প্রভাবে উপস্থিত প্রার্থামান 
পদার্থনিকরে সুমের পর্ধতকে তৃণতুলা বিবেচনা করিত, যাহাৰ 
অভ্যন্তর অগুরুগন্ধে-ধূপিত হইত এবং সমীরণ গবাক্ষ-স্থাপিত কপূর ও 
চন্বন-চূর্ণেব মিশ্রণে শীতল ও সুগন্ধ হইয়া যাহাঁকে অত্যন্ত শীতল করিত, 
অতি স্থুরভি তৈলপুরিত দীপশ্রেণীতে যাহার অত্যন্তরেব অন্ধকার বিদুবিত 
হইত, যাহাব মণিমক্-কুট্টিম সকল কুস্কুম ও কন্তুরীপন্কে বিলেপিত, 
কর্প্ুরবাসিত জঙ্ল প্রক্ষালিত ও মৃহ্স্থগন্ধি মালতী প্রভৃতি কুক্মমমালায় 
বিশোভিত হইত, যে স্থানে কুম্থমশয্য! নলেব নিদ্রাকাঁলীন পার্খবপৰিবর্তনে 
মদ্দিত হইয়। শোভন গন্ধ বিস্তার কবিত, যাহার সমীপবর্তী উদ্যানেব প্রফুল্ল 
মল্লিক! প্রভৃতি কুহ্মের গন্ধ মিশিত হইল দমযস্তীব নাসাপুটের তৃপ্তিসাধন 
করিত, শ্যাহাতে গ্রভঞ্জন শুকচধ চ্চন্ন সহকাব-পুম্পের মকরন্দ উপহাঁরে 
নকোব নিশ্বাস-বাধু সেবাঁ করিত, "যাহার কোন স্থান স্বর্ণ নির্মিত কোন 
স্থান'বা রত্ব নির্মিত ছিল এবং কোন স্থান বিবিধ চিত্রপট-হুরঞ্জিত ও কোন 
স্বান ক্ষণিক আলোক ও ক্ষণিক অন্ধকাঁবে ন্্রজালিকের ন্যায় দৃষ্ট হইত, 
যাহাব ভিন্তিমধ্যস্থিত অনৃশ্যত্বার গর্ভগৃহে স্থাপিত মাঁনবগণের সঙ্গী তাদিধবনি 
শ্রবণ করিয়া লোকে অত্যন্ত বিল্ময়াপন্ন হইত, যাহাতে অন্ধকারময় 
রজনীতে ভিস্তিখচিত রন্্রজালেব' কিরপণ-পরম্পরা চন্জ্রিকার ন্যায় শোভ। 
পাইভ, জলঘন্ত্রবিনির্গত ধারাসম্পাতে গ্রীন্মকালেও যাহার সম্তাপ বিদুরিত 
'করিত, যাহার শাঁবদীয় পৌর্ণমাসী রজনী-সদৃশী কান্তি উড্ভীয়মান পারাধত 
পংকজ ছলে জগৎ উজ্জল করিত, তপোভঙ্গার্থ সমাগত অগ্পরোগণ ছারা 
পরিিবুত, খবিগণের চিত্রপট যাহার ভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত থাকিয়! অর্ববপূ 


উনবিহশ সর্গ। ৯৯, 


শোভা বিস্তার করিত, নিষধেশ্বব সচিবের হস্তে রাজাভাব নিক্ষেপ করিয়] 
মেই বমণীয় প্রাসাদে দময়স্তীর সহিত পরমন্থথে অহোরাত্র অতিবাঁহ্‌ন্‌ 
কবিতে লাগিলেন। 


উনবিংশ অর্গ। 


প্রভাতে বৈতাপিকগণ নলের স্ততিপাঠ কবিতে লাগিল। তাহা" 
কহিতে লাগিল, “হে মহারাঁজ 1 আপনার জয় হউক, জয় গছুউক। আপনি 
নিদ্রা ত্যাগ কবিয়া অলদ ও অর্দোন্মীপিত-লোচুনে এই প্রাতঃকালীন 
সুষমা অবলোকন কক্ছন। প্রচীদিক্‌ অন্ধকারাপগমে নির্শবলতা ব্যপদেশে 
প্রতীচীগামী নিরংশুক সুধাকরকে অবলোকন কবিয়া যেন হান্ত কবিতেছে। 
এক্ষণে অরুন্ধতী প্রভৃতি ত্র তারকাগণ পুর্ব স্তা নয়নগোচব * "হইতেছে 
না। দিবাঁকব-কিবণজালঃ স্মহ্মহমিবশয় গগনতল ন্াশ্রয় করিতেছে, 
ক্গীণপ্রাণ অস্তগমনোন্ুখ নিশানাথও র্নীব, অন্ধকাবের সহিত সংগ্রাম- 
কারী স্বীক্ম কিবণেষ পরিশ্রাস্তি প্রকাশ করিতেছে। অন্ধকার লাক্ষারক্ত 
হুর্্য-কিবণে মিলিত হইয়া হংদেব চপলরক্ত চগ্%,পুট-সংলগ্ধ কর্দিমের সায় 
শৌতা পাইতেছে। রজনীব প্রীলেন্স সলিল কুশাগ্রে সঞ্চিত হইয়। ছি্রকর্মব- 
নিপুণ মণিকার কর্তৃক বেধনশলাকা-সংষোজিত মুক্তীফলণিকরেব সরৃশ হই- 
য়াছে। হে মহারাজ । আঁপনি নয়ন উন্নীবিত করিয়া! অবলোকন করুন,শশপর 
বিনকরকে কিরণশ্তেন ছার! ধ্বাস্তবারসথণকে বিনাশ করিতে অবলোকন 
করিয়া নিজক্রোডস্থিত শশ বিনধশভয়ে পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন, 
সুর্যেব মৃগয্া-ব্যাপাব-দর্শনে ভীত, হইয়া তাঁরা পাবাঁধত সকলও* পলায়ন 


১০০ নৈষধচরিত। 


করিয়াছে । পুর্বে গগনাঙগণ দেবগণেব ছিন্নহাঁব হইতে স্বলিত যুক্তীফপ- 
সদৃশ তাবক1 নিকবে পবিপূরিত হইয়াছিল, এক্ষণে সহল্্ কৰ প্রাভাতিক 
সম্মার্জান শোধন করাতে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । হে মহাবাজ 
বাত্রিতে ' অনাহাবনিবন্ধন শ্ধার্ত ছগ্ধপানেচ্ছ, অশ্বশাবকণণ বারম্বাব 
পুচ্ছদেশ কম্পিত কবিয়! মধুব হা বব কবিতেছে , অশ্বগণও শয়নস্থান 
হইতে উখিত হইযা হেষাববে সৈদ্ধবশিলা স্হেনে ইচ্ছা একশ কবিতেছে। 
হে তপেময়। সত্বব গাত্রে'খান কবিয়া প্রাতঃক।পীন সন্ধ্যাবন্দন। সমাপন 
করুন।' এক্ষণে চক্তীকাঁশ অল্পবিনর্গত দিঁবাকরকবে স্বীক্ষ বুস্কুমালেপন 
সম্পাদন কবিতেছে এবং শ্রী মুদ্রণোনুখ কুমুদবন হইতে বহির্গত হইয়া 
বিকাশোন্ুপ কমখবনে প্রবেশ কবিবাব নিমিও বাগ্র হইষাছে। সবো- 
বরে কমলিনীসকল এক্ষণে ঘেন তট বিটণপস্থিত বিহ্ঙ্গমগণেব কলকল শব্দে 
কমললোচন উম্মীলন করিয়াছে । অলিকুল অণঠিশিখিল কমল-মুখে 
বলপুন্নক প্র€ণশ কবিয়! তথা হইতে কিঞ্চিং মকবন্দ মুখে লইয়া ৫প্রমভবে 
স্ব স্ব জায়াব «ননাঞগ্ন ভাঙন সম্পাপন কবিতেছে। যে সকল মধুকব 
বজনীতে কমাল বদ্ধ ছিল, তাহাঁব1 এক্ষণে কমলক্রোড হইতে নির্গত হইয1 
সহচরগণেব সহিত মধুপারণ! কবিতেছে। দিকৃসকল অন্ধক(ব-অপগমে 
ও সব" সকল কমশ বিকসনে শুত্র হুইয়াছে। স্টীবিষোগ রঙজনী-বিশোগী 
চন্দে এ তাপ “নিজ চিন্ত হইভে হ্ুর্যযকান্থমণিনন- প্রবেশোন্থথ হওযাঁতে 
চক্রব।ক এক্ষণে ক্রীডা সবাববে বারশ্বাব চক্রপলাকীত ক আহ্বান কৰিতোছ। 
শ্রেফগপণ আকাণে গমনকালে, 'দিনকধের গঞ্ষ দ্বাবা ভিমির-সমূদ্র পাঁন 
কবিবাব সয়ে অঙ্গুলি বিবব হইাতি গলিত ভলবিনদুব হ্যা শোভ। 
পাইভেছে।  গগনবিসান্ধি পবিমললোভে উজ্ডীঘমান যধুকবকুল ভর্য্যেব 
কৃষ্ধুমরক্ত সরোববেব তউ-দমীপচাবী তরুণ কিরখে মিশিত হইয1 গুঞজানলের 
ন্যায় বষণীয় হইয়াছে । সবোবব স্র্যের তরুণ কিরণে রক্তবর্ণ, মধুলোভে 
কমলে নিপতিত অলিশ্রেণীতে কৃষ্কবর্ণ ও কমলরুলিক1 সমূহে শ্বেতবর্ণ 
এওয়াতে কর্ধত্বর্ণ প্রতাধমান হইতেছে । যদি আপনি হৃর্য্যের প্রতি 
ভক্ষিন্নান্‌ হন, হাহা হইল হে মহাধাজ্ঞিক' শীঘ্র তাহার পূজা করুন। 
এই সময়ে ক্কর্/কি শক্ষ্য কশিখা উাস্থান মন্ত্র পাঠ পুর্ন জলাঞ্জলি 


উনবিংশ সর্গ। ১০১ 


নিক্ষেপ কবিলে তাহা বজতুল্য হইয়া মান্দহ নামক রাক্ষসগণকে বিনষ্ট 


কবে। কে আচ্ছাদনী তিমিবস্তামলা রজনীশিলা অপনীত করিয়! বহু 
রক্তকিবণ-মাশিক্যের উৎপন্তিভূমি উদয়পর্বত-সানুস্থিত কৃর্ধ্যমুণ্ডশকে 
উদবাটিত কবিধাছে বলিতে পাবি গলা । পিতামাতা কৃষ্ণ অথবা হুশিত্র্ 
পত্র প্রভৃতি দ্রব্য আহার কঝিলে অপত্যেব শবীর শ্তামবর্ণ হর, এই পণ্ডিত- 
বাক্য নিশ্চয়ই সত্য , এজন্ত কুর্ধ্য উজ্জল-কাস্তি হইলেও কেবল অন্ধকাব 
ভোজন কবেন বপিয়া তীাহাঁৰ অপত্য যম যমুনা ও শনৈশ্চবের 
শবীব কৃষ্ণবর্ণ হইযাছে। শ্যনি শীত পীভিত প্তাণিগণের *সুখোদর 
»নিমিন্ত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে আভপ দান কবেন গ্রীষ্মকালীন তীক্ষকিবণে 
জীবগঁণেব মুখম গুল শ্লান হইলে বর্ধাজল দান কাবন, অনন্তব জলভীতগণেব 
নিমিত্ত শাবদীয় তাপ দান কবেন এবং শাবদীয় তাঁপ-পীডিত প্রাণিগণেব 
জ্ংখব জন্য হেমন্তকালে হিম দান কবেন, বিন অপবেব হিতার্থে পুনঃপুনঃ 
এইরূপ শীত তাপাদিব আবৃত্তি কবেন, সেই তগবাঁন্‌ দিবসকব উদ্দিত 
হইতেছেন। স্্যয তিমিব নাশ কবেন ও অজগণেব » মূচ্ছ দৃবীভূত 
কবেন, অতএব রোধ হুদ ই'হাঁব তনয় অশ্বিনীকুমাব্ছয় ই'হাব নিকট 
হইতেই আধুর্বেদ অধাধন করিয়। ত্রিদশনিলযে "চিকিৎসা কবিতেছেন। 
স্ম্য পুব্বাদ্দিদিকেব উতসঙ্গস্থিত অন্ধকার ক্ষণকালমধ্যে' বিনাশ কবিয়!- 
ছেন, কিজ্ত আশ্চযোব বিষষ এই যে, ছায়ারূপে তরঞ্জতলস্থিত অন্ধকাব 
বিনাশ কবিতে সমথ হুইলেন না। ইঁছাব বিদ্ভুম-বন্তু বিণজাল দণ্ডব 
স্তাত্ধ গবাক্ষ প্রভৃতিব বধরমধ্যে প্রবিষ্ট হইযা অস্ুলিবৎ শ্ধমণীয়ত। 
ধাবণ কাঁবতেছে। হে মহাবাজ। সেই কিবণ সকল মধ্যে পবিভ্রমণশীল 
বজঃকণনিকবে পখিখ্যান্ত হইয়া পুনর্বার +বিশ্ব কর্ম কর্ভৃক শাণচক্রে 
আগোপিতের স্তায় শোভা 'পাইতেছে। কুমুদকুল পুর্বে কমলাঁকবে 
পএনেত্র প্রসাবিত কবিয়! বাত্বিব (প্রহুবিকার্ধ্য সম্পাদন করিষাছিল, 
এক্ষণে তাহারা কুর্যকিবণে মুদ্রিত *হইয়। অন্তর্গত ভ্রমর গুঞ্জন ক্ঠশবে 
নিদ্রা্থখ অন্থভব কবিতেছে । এক্ষণে কাক সর্বদা কৌ কৌ শব্দ কবিষ্না 
'পাখিনীন্ব তা*তঙ. আদেশের স্থান জিজ্ঞাসা করাতে কোকিল তুহি তুছি 
ববে তাহাব উত্তব দিতেছে |» 


১০২ নৈষধচরিত ॥ 


এই সময়ে অস্তঃ পুরসক্চারিণী সঘীগণ কতকগুলি ভুষণ বৈতালিক- 
গণেব সম্মুখে স্থাপন পুর্ব্বক কহিল, “হে বৈতালিকগণ। তোযাদিগের 
প্রভাত বর্ণনায় অত-স্ত সন্তষ্ট হুইপ) দেবী বৈদর্তা এসাদত্বরূপ এই ভূষণ- 
সকল তোমাদিগকে দান করিয়াছেন |” তাহাবা পরমানন্মদহকারে 
দেই লমস্ত ভূষণ গ্রহণ করিল, অনস্তর দেখিল যে, মহারাজ নিষধেশ্বর 
মন্দাকিনী-সলিলে প্রাতঃন্নান সমাপন পূর্বক দময়স্তী বিবাহকালে প্রাপ্ত 
পুষ্পক মদৃশ রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছেন ; তখন তাহাব! 
বুঝিতে পারিল যে,প্তিনি তাহাদের আসিবাব পূর্বেই প্রাদাদ হইতে নির্গত 
হুইক়্াছিলেন, এজন্য দময়ন্তী তাহাদের সম্মাননা কবিলেন। ক 


বিৎশ অর্গ। 





নল বাধুসদৃশ বেগগামী রথে আবোহণ কবিষা' আকাশ হইতে 
অবতীর্ণ হইলেন এবং অক্রালিকার নাঁনাবর্ণ মণি-খচিত কুট্টিমসমীপে 
উপস্থিত হইলেন।, তিনি রথ হনে অবক্বোহণ কবিলে দময়স্তী তাঁহাকে 
সমাগত" অবলোকন করিরা - প্রভাতে পশ্চিম সমুদ্র লহরী চন্দ্রের ন্যায় 
তাহার প্রতদগমন কবিলেন। নল মন্দাকিনীর ম্বর্ণকমল অপেক্ষাও 
দময়ন্তীর বদন সৌন্দর্যের জাধিকা-দর্শনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে 
লাগিলেন । দমধস্তী নলার্পিত মন্দাকিনী-্বর্কমল হস্তে ধারণ করিম! 
কমলার ন্যায় শোভা পাইতে লাঙ্িলেন। তিনি প্রিয় নলেব সাদবার্পিত 
একটী পন্মকেও বহু বলিয়া বিবেচন! করিয়াছিলেন, এজন্য দেই একবরাটক 
প্ল্পকে এক লক্ষভাবে পুনঃপুনঃ দর্শন কবিতে লাগিলেন । 

অনন্তব লল দময়স্তীকে “পরিয়ে | আমার প্রাতঃকৃত্য অবশি্ই আছে” 
এই বলিয়। উপাসন! গৃহে প্রবেশ করিলে দময়ন্তীও, লক্ষীকুমুদ্দবন হইতে 


একবিংশ সর্গ। ১০৩ 


কমলিনীর ভ্তার সধীগণ-সমীপে গমন করিলেন | কিক়তক্ষণ পরে নল 
অগ্নিহোত্র প্রভৃতি অবশিষ্ট প্রাতঃকৃত্য সমাপন পুর্ব্বক যে স্থান সখীগণের . 
সহিত দমকন্তী উপবিষ্টা আছেন? তথায় আসি! উপস্থিত হইশ্নে 
এবং দময়স্তীও তাহার সখীগণেব সহিত নানা প্রকার হান্ত- কৌতুৰ করিতে 
লাগিলেন। 1৫2 

ক্রমে মধ্য'হুকাল” সমাগত হইল। বৈতভালিক- বনিতাগণ দ্বুবদেশ- 
সমী”প উপস্থিত হুইর্া নলকে নি'ব্দন করিল, “মহাবাজ! আপনাব 
জয় হউক । ভূমি মধ্যান্তাপে সন্তাপত হুইয়া আপনাব মধ্য্্িকালীন 
এমানঙ্গল পান কবিতে ইচ্ছা! কবিতেছে। ভাঁগীবর্থী হইতে আনীত 
শঙ্খধবল সলিল আপনার কুটিল কেশকলাপ্পংসর্গে যমুনা সংদর্ণ শোভা 
লাভ কবিতে ইচ্ছা কবিতেছে। হে মহারাজ! হুরধ্য আপনার ন্যায় 
অদ্থুত প্রতাপে জগৎ বশীভূত কবিষ! শোভা প্রাইতেছেন, আপনি এক্ষণে 
দেবাদ'দব শঙ্কবের পূজা কবিয়া সেই পুণ্যে ই'হাব ক্ষীণাতজ অবলোকন 
ককন |” ইহা শ্রবণ করিয়। নল স্নীনার্থ বহির্গত হইলেন । ক্ষণকাঁলও 
দময়ন্তী-বিচ্ছেদ তাহাকে অত্যন্ত থেদযুক্ত কবিল; কিন্ত মধ্যাত্ুকাঁলীন 
নিতা্কতা বল পূর্বক তাহাকে-দমর়ন্থী-বিয়েগ স্বীকার করাইয়াও কর্তব্য- 
কর্মে নিমুক্ত করিল। 


একবিৎশ সর্গ। 


সপ পস্পাপপপপিললাসসী 





নল দময়ন্তীর প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলে অন্তঃপু রব ছ্বারস্থিত 
সুপতিগণ প্রণামাদি দ্বাৰা তাহার সম্মানন! পূর্বক তাহাঁব হস্তধারণ নিমিত্ত 
শ্বস্বকব অর্পণ কবিয়া আপনাধিগের কবদতা। পুনর্বাব প্রমাণ ্ষবিতে 
লাগিল। পখেব উভয় গার্খস্িত পার্ধিবগণেব প্রণ'মকালে শিবোমাল্য । 


১০৪ 'নৈষধচরিত। 


খলিত হইয়া নলেব চীনাংশুক-সমাচ্ছাদিত-মার্গের কোমলতা সম্পাদন 
কবিতে লাগিল। নল তাহাদেব প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাহাবা 
কৃতার্থশ্বন্য হইয়। স্ব স্ব দোশান্তব অতি মনোহর বত্বাদি উপায়ন দান করিল। 
নল অঙ্গুলিচালন ও লোচন-তঙ্গি দ্বার! সেই সমস্ত রস্বাদি অন্ত ভূপতিগণকে 
প্রদান কবিহে-সেবকগণকে আদেশ করিলেন । 

অনুস্তব নল পিতৃবৎ নবাগত ভূপতিগণকে কুশল প্রশ্নাদি দ্বার! পরিতৃপ্ত 
কবিয়' বভমানপুবঃসব তাহাদিগকে স্ব শ্ব শিবিবে গমন কবিতে বলির! 
অন্ত্রশিক্ষীর্থ মমাগতৎ বাজ্জগণকে অন্ত্রকৌশঙ্স শিক্ষা কবাইতে লাঁগিলেন। 
পবে ষে সময়ে পবিশ্রমবশতঃ তাহার ললাটদেশে স্বেদবিন্দুজাল উৎপন্ন* 
হইল, ঘন ঘন নিশ্বা বহিতে লাগিল, তৎকালে তাহার জলাবগাহনে 
আগুলাষ জন্মিল। যুবতী বমণীগণ তীহাব অঙ্গে যক্ষকর্দম মর্দন কবিয়া 
কর্পুববাসিত জলে তাহাকে স্নান করাইতে লাগিল। পুরোহিতও 
ভীর্সপিলে ত্বাহ।কে বথাবিধি ম্নান কবাইলেন। নিষধেশ্বর এইরূপে 
স্নান সমাপন পুর্মক কুশহস্ত হইয়া ভাগীরণী-সলিলে আচমন করিলেন, 
অনন্তব বদন পবিখান কবিয়া অত্যন্ত শে(ভা পাইতে লাগিলেন। ললাটে 
গৌববর্ণ মৃত্তিকাতিলক কেশপ্রান্ত নিঃস্থত মুক্কাফণ-সদৃশ জলবিনুব সহিত 
মিলিত হইয! অত্যন্ত বমণীয় হইল | 

নল সন্ধ্যা সম্মাঞ্ছন পুর্নক অতি পবিত্র পথে দেবপুর্জা-গ্রহ প্রবেশ 
ক বুলেন। বে গানে পৃর্ার্থ আনীত কুঙ্ছদামপ্বম্পবা স্বর্ণপাত্রে সঙ্জিত 
নি তাহীব উপবিভাগে দ্বিবেফমাল। কুষণাপুকধূমেব হ্যায় শোভা পাইতে 
ছিল এবং উপবিভাগে পুষ্পবিতান নিবদ্ধ ছিল, যে স্থানে চন্দনাধাব 
নীঙ্গমণিপাত্র চন্্রগ্রাসক|রী «সিংহিকাতনয়েব সাদৃশ্ত প্রাপ্ত হইতেছিল, যে 
স্থানে কম্ত,বীপদ্ধ পুর্ণ বঙ্গত ভাজন শশপরব তুল্যতা লাভ কবিতেছিল, 
যাহার একপ্রান্তে রাশীক্কত চম্পক-কুন্ুম স্থমের পর্বততব এবং মল্লিকাবাশি 
কৈলান পর্ধতের ক্ষুত্রতা প্রমাণ ' করিতেছিল , যেন্তানে নৈবেদ্যাদি 
উপহারের অবস্থাপনবশভঃ অল্পপরিমিত ভূমিও দৃষ্টিগোচর হইতেছিল? 
না, মহারান্ব'নপ দেই দেবগৃছে প্রবেশ করিয়া মণি-খচিত পী ঠ উপবেশন 
করিলেন! 


একবিংশ সর্গ। ১০৫ 


নল প্রথমে ভক্তিভাবে দ্িনকবের পুজা ক্রুবিয় রক্তচন্দন ফলেব বীজ 
মালায় হূর্ঘ্মন্্র জপ করিতে লাগিলেন, পবে বিকসিত ধুস্তরাদি কুস্থমে 
শঙ্কবের পুজা! করিয়! তাহার পদধুগ্নে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্বক সাষ্টাঙ্গ 
তীন্থাকে প্রণাম কবিলেন , বৌধ হইল যেন কনর্প “আর আমি শ্বস্ত্র ধারণ 
কবিব না, আমি আপনার ভৃত্য, আমাকে বক্ষা করুন” এই এেলিয়।, স্বীর 
শস্ত্র শিবেব পর্দপ্রান্তে সমর্পণ কবিতেছে। শিবপুজা সমাপন কিয়! 
নশ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র উচ্চাবণ পূর্বক পুকুষোত্তামর পু করিতে লাগিলেন । 
তাহাব প্রদত্ত ্বর্ণকে তমাল নারায়ণেব বক্ষঃস্থলে শোভা পাইতে লাঁগিল। 
শতনি ৪বিবিধ উপচাবে নাঁরাঁষণেব পুজা কবিয়া স্তব করিতে আরম্ত করিলেন ; 
কহিণলন, “হে প্রভো । আপনাব স্তুতি বচনপ্ণথেন বহির্ভূত , অতএব আমি 
আপনার যে স্তব করিব, তাহা মাপনীব পক্ষে নিন্দাই হইবে। হে 
দপাময | মামি 'য নিবর্থক-বাক্য প্রয়োগ কবিনেছি, তাহা ক্ষমা কবিবেন। 
ভে ম্বপ্রকাশ। মাদৃশ জভব্যক্তি যে আপনার বর্ন কবিতে অভিলাষ 
কবিয়াছ, তাহা অন্ধকাবের স্ধ্য ছেজও গ্রকাশি অভিলাষেবঞ্ন্যাষ অত্যন্ত 
অন্থচিত। "হু ভগবন্‌। ষদিও আপনি বাক্য ও মনেব অগোচব, তথাপি আমবা 
স্তব ও ধ্যানে বিরত হইব কেন? চাক অতিদুরবর্তিতাবশতঃ ধারাধবকে 
লাভ কবিতে না পাবিয়া উত্কষ্ঠিত ভইলে ধাবাধর তাঁহাকে জলদানে , 
পরিহপ্ধু করে। হে হাব। শঙ্াস্ুব বেদ অপহরণ কধিলে তাহার উদ্ধার- 
বাসনা যে সময়ে আপনি গিশ্স্তনর্তি পবিপ্রহ 'কধিনা *সাগরে প্রর্ধেশ কুকন, 
তৎকলে আপনাব পুচ্ছদশের আন্বন্লনে উদ্ধাদশে উদিত সমুদ্্র্জল 
গগনসন্বাদ্ধ ধবলত! প্রাপ্ত কইয়া মন্দাকিনীরূপে গগনে অবস্থান কবিতেছে? 
হে ভগবন্‌। প্রতি সৃষ্টিতে ভূমণ্ডুল ধারণ কবাহ্ুত যাহাব পৃষ্ঠে চক্রাকাঁ 
কিণ বর্তমান রহিয়াছে, আপনি সেই কমঠরূপ পকিগ্রহ পূর্বক ধরণী- 
ধারণ ব্রা জীবগণেব প্রতি অনুগ্রহ, প্রকাশ কবিয়াছেন। হে হরে! 
আপনি যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পাঁতাল হইতে ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়া 
ছিলেন, সমুক্ডতুষ্টয়কে যাহার খুরবিস্তামে সমুক্পন্প বলিয়া বোধ হয়, 
আপনার সেই বরাহমূর্তির দংস্াা আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করুক হে 
বৃসিংহ । আপনি স্বীয় ভক্ত এপ্রহলাদের পরিআপনিমির ন্মসিংহদ্ষপে আবতীর্শ 

৯৪ * 


১০৬ নৈষধচবিত। 


হইয়া দানবগণের আদিপুরুূু হিরণ্যকশিপুণক বধ কবিয়াছিলেন, এক্ষণে 
ঘনগর্ভীর সিংহনাদে আমকে রক্ষা করুন। আপনার হস্তের যে নখরূপ 
অনুশ্বপঞ্চক হিরণ্যকশিপুর উদরান্ধকপে নিমগ্ন বাসব-সম্পদের উদ্ধারসাধন 
ফবিয়াছে, তাহা! আষাদিগকে রক্ষা করুক । হে বাঁমন ! আপনি কপট-বাক্যে 
বলিরে ছ্ষন! করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করুন। 
পুর্বর্জন্মার্জদিত কণ্ম্-অনুসারে উত্তরোত্তর জনের শ্রস্থন হেতু “আত্যস্তিক 
ছাখ নিবৃত্ত মুক্তি” এই বাকোর অসঙজতি হয়, জন্স নিবৃত্তি না হইলে 
কি প্রকারে মুদ্তি হইবে? এই পূর্বপক্ষ হইলে আপনার প্রতি সমাধি 
ব্যতীত অন্ত কোন সমাধি সিদ্ধান্তরূপে স্করিত হয় না। হে আপকাম? 
আপনি কি নিমিত্ত ত্রিজগৎ হৃষ্টি করিভেছন? যদি নিশ্খীণ করিলেন, 
তবে কি জন্য অকারণে ভেদ কবিতেছেন ? যদি উহা! আপনা হইতেই বিনাশ 
প্রাপ্ত হইবে, তাহ! হইল কেন বৃথা পুনঃপুনঃ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়। 
ইহাকে পালন করিতেছেন? লক্ষ্মী স্বতাবতঃ চঞ্চলা হইপেও সমুদ্র হাত 
উখ্খিত হইয়া আপনার চরণ, হস্ত, হৃদয় ও নয়নে অবস্থিত চির-পরিচিত 
জাহুবী, শঙ্খ, কৌন্ত্রত ও চন্দ্র অবলোকনে ্বীয চাঁপল্য পবিত্যাগ পূর্বক 
আপনানত অবস্থান কবিতেছেন। হে বিষ্চো। মার্কগেয় আপনার উদরে 
, বাহা ভ্রিজগতেব ন্যায় সমস্ত বস্ত ও অন্য মার্কগডেয় দর্শন করিয়া, আপনারও 
উদরস্থপ্মার্কগ্ডেবেরস্বরূপ নির্ণয় করিতে না পাবিষা বহির্শত হইয়াছিলেন। 
আপনিই তাহাদের উভষমৈর স্বব্ধপ* অবগত 'আশ্ছেন। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক 
বিশ্ব আপনার শক্তি-প্রভাবে সৃষ্ট , সৃষ্ট হয়া আপনার অংপতৃত অহিপতি 
শোধের মন্তকে অবস্থিত হয় এবং আপনি প্রলধকালে মাঁষা শিশুত্ব অবলম্বন 
করিয়া ইহাকে উদ্বমধ্যে, স্থাপন কবেন ; অতএব আপনিই সর্বথা জগতের 
অধলম্বস্ব্ূপ। যাহার সলিল ধর্্োৎপত্তির কাৰণ, সেই গজ! আপনার 
চবণে শোভা পান, আর্থর আবি কারণ লক্ষী আপনাব হ্ৃর্দয়ে, কাম 
আপনার অধীন এবং আপনি স্বয়ংই মুক্তি প্রদব্রক্ম ) অতএব চতুর প্রার্থি- 
-গাণৰ আপনাকে আবাধন। করাই কর্ডবযা। বে সকল লোক পরিহি- 
প্রদজেও নরকনাশক ভবদীপ় নাম উচ্চারণ কবে, তাহারা নরকের ভয় 
করিবে কেন? প্রত্যুত নরকই তাহামিগের নিকট হইতে পন্কিত হয়। 


একবিংশ সর্গ। ১০৭ 


বৈষ্ণব লোকে অন্যান্য মৃস্থ্যকারণ অপেক্ষণ দারুণ বজনিপাতত হইতে & 
ভীত হয় না? কারণ বস্রপাতকাঁলে হঠাৎ তাহার্দিগের ক হইতে বিন! 
প্রযত্বেও আপনার নাম বহির্গত হয়, তাহাতেই তাহাদের মোক্ষপ্রান্তি 
হয়। হে বিষে সংঙ্গাবিগণের চিত্ত সর্বথ। শুদ্ধ হইলেও তাহাতে যে 
বাগাদিদাষ সমুৎপন্ন হয়, তাহা ভবদীয় ধ্যান-সম্মার্জনীতে ূরীকৃত হয়। 
হে নাথ ! আপনি সুর্্যরূপ দক্ষিণ-লোচনে সব্কপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়৷ আমার 
অজ্ঞানান্ককার দৃবীভূত করুন এবং ন্ত্রর্ূপ বাঁমলোচন দ্বাবা! আমাপ্ব ভ্বিবিধ 
তাপ নিবাকলণ করুন । হে প্রীভো ! আমি প্রত্যহ বিষ্তিনিষেধরূপ ভবদীয় 
ভাজ্ঞা লত্ঘন করিতেছি, হার । তথাপি আমি এন্সপ নিলজ্জ যে, মহাতপস্যা- 
লভা ভবদীয় অনুগ্রহ লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। যেরূপ দরিদ্র ব্যক্তি 
স্বর্ণ পর্বত অবলোকন করিয়া বহু স্বর্ণ-গ্রহণে ইচ্ছা থাকিলেও অতি জীণ 
স্বীয় বস্তখণ্ডে তদনুরূপ অল্প-পরিমিত স্বর্ণ বন্ধন কবে, সেইরূপ আঁমিও 
চিত্তপরমাণুতে আপনাব সমস্ত মহত্ব কিরপে ধারণ কবিতে সমর্থ 
হইব?” নল এইরূপে বিষ্ণুর স্ব করিয়া সমাধি দ্বারা» তাহার প্রতি 
একতানচিত্ত হইলেন এবং ধ্যানবলে তাহাকে সাক্ষাৎ কিয় নৃত্যগীত 
প্রভৃতি দ্বার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাঁগিলেন॥ অনন্তর ভক্ষি- 
ভাবে হরিহবের পৃজাবিধি সমাপন করিয়] ব্রাহ্মণগণকে প্রক্তত ধনদান 
করিলেন । 

নিষধেশ্বর এটরূপে সবনাছি নিত্যন্তি়া” সমাপন করিয়া 'ভোজন-গৃছে 
প্রবেশ করিলেন তথায় অমৃন্তমন্প খ্রাকপৃপাদিযুক্ত ওদন আর্বাদনে 
আনন্দিত হইয়া বৈজযন্ত“সদৃশ সচিত্র প্রাসাদ আরোহণ করিলেন ? 
দময়স্তী ও গৌরী প্রভৃতি দেবতাগণের যোড়শোপ্ড়ারে পুজা করত স্বামীর 
তোজনানস্তর ভোজন করিয়া সেই প্রাসাদ আঁবোহণ করিলেন । 
সবীগণ *কেহ শুক-পিগ্রর, কেহ কোকিল পিঞ্বব, কেহ বা বীণা হস্তে 
লইয়া তাহার অনুগমন করিল। সকলে নলের সমীপে উপস্থিত 
হইলে সখখীগণ বীণাবাদন ও সঙ্গীভালাপ দ্বার নলের আনন্দ বিধান কৰিতে* 


লাগিল। 
অনস্তব হ্য্য অন্তগমনোনদুখ হইপে দময়ন্তী প্রাসাদের উপবিশ্থ হই 


১০৮ নৈষধচরিত | 


কেলিকুল্য! দর্শন করিতে লাগিলেন। কৃর্যযবিষ্ব বক্রগামী কুল্যাসলিলে 
প্রতিবিষ্বিত হইয়া শোভা! পাঁইতে ছিল, চক্রবাক মিথুন যেন তাহাকে 
মপি-ভুষিতা! সর্পা বোধ করিয়াই পরম্পত্ন কুলহ্বরে উপবেশন কবিয়া কাঁতব- 
ধ্বনিতে স্ব স্ব বিরহ-পীড়া ব্যন্ত করিতেছিল। দময়স্তী চক্রবাক মিথুনের 
তাদবশী দশা" অবলোকনে দ্বীর্ঘনিশ্বাদ পরিত্যাগ পুর্বক নলকে কহিলেন, 
“হে সদয়! হায। এই চক্রবাক মিথুনব অবস্থা অবলোকন কর। ইহ! 
দর্শন কবিলে কোন্‌ মনস্বী মনুষ্যের অন্তঃকরণ ছুঃখে আকুল ন। হয়? 
হে ন'থখ। মাত্তগুন্দব কুমুদগণেব ভাবি ভা সহ করিতে না পারিয়াই 
যেন সত্বরগমনে অভিলাধী হইযাছেন। বোধ হয় বিধাত। চক্রবাবছ 
মিথুনের- বিচ্ছেদনিমিত্ত এই, সন্ধযাকাল-কুপাণকে ভ্রমণশীল ক্রধ্য-শাণচক্রে 
তীক্ষ করিতেছেন 1” 

নল দমযস্তী-বাক্য আকর্ণন করিষা কহিলেন, “প্রিয়ে! তোমার বচন- 
পবম্পরা ভারত্ীর বীণধবনিসদৃশ । কোকিলগণ তোমার এই অমৃত-নদী- 
প্রবাহ-সদৃশী বনী সম্যক্রূপে শিক্ষা কবিতে অসমর্থ হইযা এই উপবনস্থিত- 
সহকাঁর তরুবিটপে উপবেশন পুর্বধক বারংবাব ঘোষণ1 দ্বারা অভ্যাস 
করে। অন্নি প্রিষে। আমি তোমার বাক্যের কি ওশংসা কবিব? অধি 
_হ্থদতি! যদি তুমি চক্রবাক মিথুনেব বিবহ অবলোকনে ছুঃখিত হইয়া 
- থাক, ড্রাহা হখলে আমাকে আদেশ কর, আমি কুল্যাসমীপে গমন কবিয়া 
যে নিট প্রার্থনা করি ।তনি যেন অন্তগঘন নাকরেন॥। দনবস্তী 
নলেব্ ।০ভ সন্ধ্যাবন্মনায় উতৎ্ন্ক,বুবিতে পারিয়া মৃদ্ৃান্তে বদনদেশ বর্জিত 
কবিলেন। অনস্তব নল সন্ধযাবননার্থ বহির্গত হইলে তিনিও জর্খীগণ- 
উদ্দেশ প্রস্থান কবিলেন |” ৃ 


দ্বাবিৎশ সর্গ। 





নিষধেশ্বধ সদ্ধ্যাবিবি সমাপন পু্ব্ক দময়স্তী-বিরাহ বহৃষ্কুণ বহির্ভাগে 
অবস্থান কবিতে ন1 পাবিয়) পুনর্বার সেই সৌধে দময়তী- সমীপে উপস্থিত 
হইলেন এবং দময়ন্তী কর্ডুক অধ্যাসিত পর্যযক্বেব একভাঁগে উপবেশন করিগা 
তচ্চাকে কহিতে লাগিলেন, “ভৈমি । তুমি একবাব দৃষ্টিনিক্ষেপ করি! 
এই প্রত্ীচীদিকৃকে অনুগৃহীত কর। বোধ হইতেছে যেন কেহ অলক্তকরসে 
ইহাকে রঞ্জিত বিয়া | অধি শ্রিযে। বোধ হয় ববিরূপ গৈরিকগণ্শৈল 
গগন-শিখর হইতে পতিত হইয়া বিচুর্ণিত হখ্যযাঁতে তাহাব ধৃশিজাল পশ্চিম- 
দিকে উত্থিত হইবা সন্ধ্যাবাগ হইযাছে। বোঁধ হয অস্তপর্বতের 
শিখর-নিবাপী শবরগণেব পালিত কুকুটসমূহ্েব যাঞঈগীত্তে কুজনকালে 
তাহাদের মন্তকন্থিত জপাকুস্থমতুল্য বক্তবর্ণ চর্ন্ম্য কেশর সকল উল্লসিত 
হইযা পশ্চিম্দিক রক্তবর্ণ -কবিয়াছে । হে ভৈমি। অবলোকন কর 
যাহাদদিগকে নক্ষত্র বলিঙ্া বোঁধ হইতেছে, তাঁভাবা নক্ষত্র ২নতে, সার়ংকালীন 
উদ্ধতনৃত্যে চন্্রমীলিব আন্ছিমালা ছিন্ন তইুবা ক্ষরীলে দিক্সগুপ শোভিত 
কবিতেছে । বোধ তয়" হাকডিযভূক্‌ কালি গুগনগর ভইন বক্তবর্ণ্যঙগাডিম 
চয়ন পূর্র্বক তাঁহাব স্ধ্যাত্বক্‌ পরিশ্যাগ কুরিযা বীজসকল মুখে নিক্ষেপ 
করিযাঁছিল, পবে তাহাদের বস আস্বাদন করিয়া! ফুৎ্কাঁব গ্ধুর্বক পরিত্যাগ 
করিযাছে, তাহাই নক্ষতকপ্পে শোভা পাইঠতাছ। বোধ হয় স্বর্গগরঙ্গার 
তীরবাসিনী চক্রবাকী-সমৃহ বিবহ-পীড়িত তইষা যে সকল অশ্রবিদ্দু 
প্বিশ্্যগে করে, তাহাই নক্ষত্র বলিষা'বোঁধ ভয এবং তাহাদিগেব পতনেই 
গীপপুণ্য নক্ষত্র পতন অনুভূত হয়।” অনস্তব নশ অন্ধকারকে উদ্দেশ" 
কিয়া কহিলেন, পণ্রিয়ে! অন্ধকার বাসরসেতুতঙ্গে দিবর্গল হইয়া 
ধরাঁবতের দানজল-প্রবাহেব গ্কাক় প্রাচীদিক্‌ আচ্ছন্ন কবিতেছে। * বোধ হয়» 
কষর্ধ্য সহস্র কবে দিবাভাঢুগ যাছাঁফে উদ্ধে উত্তোলন কবে বাখিযান্ছিশেন, 


১১০ নৈষধচরিত। 


এক্ষণে তিনি অন্তগত হওয়াতে সেই আকাশ অধঃপতিত হইযাঁচে , 
বাস্তবিক অন্ধকার বলিয়া কিছুই নাই। বোধ হয়, ুর্ধ্যদীপের উপরিভাগে 
কজ্জল ধারণ-নিষিত্ত যে আকাশখর্পর অর্পিত ছিল, 'তাহাতে বহু কজ্জল 
সঞ্চিত হুইয়ু! গুরুত্ববশতঃ পৃথিবী্ত পতিত হইয়াছে। বোধ হয় আদি- 
পুরুষ হ্ুর্যা-লে/চন-মুন্দ্রত করিলে তাহার নিবিড় পক্মজালকেই আমরা 
তিমির বলিয়া থাকি। হে সুন্দরি। তিমিরতত্বনিরূপণে বৈশেষিক-দর্শনেব 
মতই 3) অমর সম্মত; লোকে বৈশেষিককে লুক দর্শন বলে, অতএব 
পতিমিরতত নিকূপণে নদে ভিন্ন আর কে সমর্থহইবে ? পরে তিনি শশবরকে 
উদ্দিত অবলোকন্ন করিয়া! কহিলেন, প্রেয়মি ! তুমি এই বক্রবর্ণ শশধরকে 
অবলোকন কর। বোধ হয় এ্বাবত অগ্রঙ্গকে সমীপস্থিত দেখিয়! সিন্বব- 
লিপ্ত মস্তকে ধাবণ কবিয়াছিল, তাহাতেই চন্দ্র রক্রবর্ণ হইয়াছে । হে তৈমি। 
বিলোকন কর, চন্দ্র দেখি”ত, দেখিতে কেমন পাওুবর্ণ হইল। বোধ হয় 
নিশা আকাশ-ামলপন্ট্রিকাঁয় খটিক1 দ্বাবা যে নক্ষত্রঅক্ষরজাল লিখিয়া 
তিমিরের গুণ বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা প্রোঞ্চন দ্বার অল্প কবাতে চক্রের 
কর পাওুবর্ হইয়াছে । আমর! যে সময়ে চন্ত্রকে শ্বেতকান্তি দেখিতে পাই, 
অন্তদেশীয় লোকে সেই সমায়ই ইহাকে রক্কবর্ণ দোখ , অতএব চন্দ্রের 
এই লৌহিত্য ও অলৌহিত্যেব মর্দ্ম কে নিশ্চয় করিতে পাবে? বোধ হয় 
বিধাতা শত- তুর ছিন সকলকে খণ্ড খণ্ড কবিষ! তাঁহাদিগের সারভূত 
শুত্রখণড ্থারঁ জ্যোৎআাথরী রজনী, নির্মাণ, করিপাঁছেন , অন্যথা শীত- 
খতুর দিনমানের অন্গতা ও জ্যেৎ্দাময়া রি শীতলতা। কিরূপে 
হইল? 

হময়স্তী একাগ্রচিত্তে নঙগের প্রসাদাদি গুণ-যুক্ত বচন-পরম্পর! শ্রবণ 
ক্ষক্লিতেছিলেন । নল তাহাকে ত্ুফীন্ভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়! 
কহিলেন, “প্রিরে ! তুযি কি কারখৈ যৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে ? 
শছধাঁকর-বর্ণনব্যপদেশে নীঘুষ বর্ষণ করিয়া আমার কর্ণকূপ পরিপূর্ণ কর” 
নলের গ্াক্য আকর্ণন করিয়া! দময়স্তী চন্দ্রের বর্ণন করিতে লাগিলেন । 
হিলের; ছে ভরিয়ে 1 বোঁধ ছয় পশধর সমুভ্র-প্রবাহ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত 

(১) উশেরিক মতে ববাখোকের অভাবকষেই অন্ধকার কছে। 


চর 


ছাবিং হশ পর্গ। ১১১, 


চন্ত্রকান্তণণি ও কাস্তবিরহিণী চঞ্জেবাকীর নরীন হইতে জল গ্রহণ করিতেছেন। 
হে প্রাণেশ ! বাত্রি-যমুনার ঘ্তি নীল-জলপ্রধাহ-সৃশ অন্ধকার .অপস্ত 
হওয়াতে চন্ত্রদীপ-সমস্থিত জ্যোৎসা-পৈকত অলমধ্যস্থিত অস্তরীপ ৃষট হইতেছে। 
বোধ হয় রজনীতে কুমুদগণের স্কাশ-কিরণেই নিখিল জগং শীতল 
ও ধবল হুইয় থাকে, চক্রের দ্বারা নহে? এজন্য দিবাভাগে তন্ত্র বর্তমান 
থাকিলেও কুমুদকুল সঙ্কচিত থাকে বলিয়! সমগ্ত জগৎ রাত্রির ন্যান্সি শীতলতা 
ও ধবলতায় শোভিত হয় ন। এই শশাঙ্ক চকোরগণকে নিজ চক্কিকা দাঁন 
করেন, দেবগণকে সুধা ও মহাদেবাক নিজেব অবয়ব কল! দান করেন? 
ইনি' কল্পদ্রামর সাভাদর, স্থুতবাং এ সমস্ত পরোপকার ই'হাব পক্ষে অতি 
সামান্য। এই চক্ত্রিকা শশধরের পুত্তী হউক বা সাগরের নৃত্যের উপদেশিক! 
হউক, কিনব! চকোবের পেয় হউক, অথবা লোঁক-নয়নেব বয়স্য। হউক, 
কিন্তু কুমু্দব সহিত ইহার বন্বন্ধ অনির্বচনীয়। যেহেতু শোকে ইহাকে 
অন্ত কিছু না বলিয়া কৌমুদীই বলিয়! থাকে । চন্দ্রযে নিজের কারণীভূনত 
সমুদ্রেয় হ্রাস বৃদ্ধি গুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আশ্চর্য নহে, তবে ইহাই 
আশ্চর্য্য যে, ইনি সমুদ্রের স্তা্ প্রত্যহ হ্রাস বৃদ্ধি না পাইয়া পক্ষান্তরে 
প্রাপ্ত হন। হে নাথ। বোধ তয়, শশক উত্তানভাবে চন্দ্র অবস্থিত আছে, 
আমরা তাহাঁব পৃষ্ঠদেশ বিলোকন করিতেছি, তাহাই কলঙ্ক বোধ 
হইতেছে। যদি সে অন্তানতাঁবে থাক্তি, তাহা। হইলে তাহার উদরের 
শ্বৈত্যবশতঃ চন্ত্রমধ্যও ধবল ভৃষ্ট হইত।* শশকের এই উত্জানভাবে 
অবস্থান নিশ্চিত হওষাতে “দেবগবগণ উত্তানঙাবে স্বর্গে বিচরণ কবে” এই 
*শ্রুতিতে আমাব অধিকতর শ্রদ্ধা হইল। যদি বল যে, শশকের পৃষ্ঠদেশ 
বক্ত ও রুষণ উভয় বর্ণ মিশ্রিত, অতএব কেবল কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইবে কেন ? 
তাহার কারণ, বন্ত ও রৃষ্ক উভয়বর্ণ মিশ্র বস্তকে দূর হইতে অবলোকন 
করিলে “কেবঙগ রুষ্ণবর্ণ বলিয়াই প্রতীতি হয়, রক্তভাগ দৃষ্টিগোচর হয় না। 
বোধ হক, যে পঞ্ডিতগণ কমলের পাহবিকার নিমিত্ত তুষারে বরিত এ 

অনুমান করিগাছেন, তাহারা ভুষারময় চক্র কলে 

ধূযরূপে সমর্থন করিয়াছেন । বসথধা জগতের ভাবে পরিজন রা 
প্রতিবিষচ্ছলে চঙ্জে জবর জরত পবিশ্রষূ- ০ করেন, সেই, ছায়ই 


3২ দৈধহহিিনি 
কল্পে ্বসুমি হয় । হা ভুই আুসেক বইকাপ 





শশ খাকিনে সাহার বিটিজ কিক কাধ হস রিক্বাঠ জাম তি 
ব্বাজে কিনা তাতে থাকা তানাবন্ত বহ ১ হটরাছে, খন্মধ্যে 
বক্ষাযগগ জে ছক 9 শর্শক্ বৃহৎ ছ বাঁধ হয় “চণ্জ্ার 
কধামরত এই প্রবাদ বিখ্যহিইবে, যদি সভ্য ভয়, তাজা হইলে এ কে 
গ্হদ করিতে পারে নাট অন্যথ! দুকেরগ্রণ ছঞন্জের কিরণন্পান কনিকা ও 
ক্যরাসরূগ্‌ রাহিক্চ হয় না কেন নং ? 
নিরবেশ্বর দরদ বাক কুহিরা খচ্যন্ত আনল হইনি 
খবং সহান্তব্রান কফি » হে তন্বি। যদি সহশ্র সহজ লক্ষত্র 
এফুছ কবিয়া অনা চঙ্জু শ্রিষ্থাণ কর! "বাক, তাহ! হইল সেই নিফশস্ক চক্র 
তোমাব বরনেরু সদৃশ হইতে গ্যরে । চক্র ও পদ্ম উভবেই তভামান্ধ বদনেক্স 
শোভা প্রার্থী, এইজন্যই বোধ তয় ইহাদের পরস্পর বিরোধ দৃষ্টি হয়। 
হে শ্রিয়ে 1 চত্ তিনে হইজেরর, অতএব তিনি যে আদ্দিপুরু বর 
হাঁক পয়ন তাতে বিচিল্ত/একি ? দেখ, দখ, বজনী রম্ষকী ছুগ্ধকে*মুদী 
মানে বৃক্ষিরের মলিনতা। প্রন্থপলন ক্বিয়াছে। অগ্গি ক্কশোর্দার 





অরুশিিলিধকলা ক্রি: শীতে প্রধিশ কচি তাহার বাশ 
প্রাপ্ত হুয়। টঃ এরই, ওবিপিক্ষে নত্যক ধাবণ করিক্া বিষপান ও 
ভুজুরখৃরণে সমর্থ স্যইশযানডুল। তনগ্গণ অরদ্ধাবশন্ঃ পিতৃগণ উদ্দেশে যে 
পৃদিররিলোদর অর্শ করে, তাকাই চর্্ু বঙ্গ ইরা ন্ডিলসফল কলঙ্ক 
ীধূ ইয়ানছ। হে প্রি তৃদ্দ অর্ধ স্তন হইতেই অবলোকন 
সুুনদাবিলে চাজরে কেন প্রতিবিদ্ব পতিত হৃই্ডানে। 'বাদচণদী 
বা হুম্লিলে নিষক্স হইগ্সা ইহাকে কুন কত্রিতেছে, 
চনহ ফেবগণ শিধাকাগে অযৃত. পান কবিয়া "জজক্জে শৃতত কবেন, 
ক জিতে প্রাতিিহযগে তোমা এই ত্রীড়াসদীতে সন্ত হইব! 
'পুনবর্ধার ক্র তপর্ণ. হয়| এই কুগ্ডার কুুদিলীর প্র্থন কষে চারে কর 


দ্বাবিংশ সর্গ। ১১৩ 
পি 


মিলিত হইলে দাঁনজল মকরন্দচ্ছাল যেন ইভাদিগেব নিবাহবিধি প্রকাশ 
'কাব। চন্দ্রের জনক. অত্রিনেত্রের একটি তাবা, কিন্তু ইহধর সপ্তবিংশতি 
ত্তাবা, অতএব পিতা। অপেক্ষা ইজ্র সম্পদ অধিক। বোধ হয় বিধাতা 
নিখিল লাবণ্য একপাত্রে সঞ্চিত কবিধ! তাহা দাবা তোমাক বঙগন নিন্মীণ 
কবিসাছেন,পবে সেই পাত্র লগ্ন অবশিষ্ট লাবণ্য দ্বার! চন্দ্র নির্শীণ ক'বিষাছেন, 
এজন্ঠ চন্দ্রের *কিয়দংশ মলিন হইযাছে, অআরশোষ সেই লাবণ্ম-পাত্র জলে 
প্রক্ষাশন কবিয়াচ্ছন,“এক্গন্য অ্বদ্যাপি (সই লাবপ্য-অংশ, কমল নির্শটু1 করে &» 
বোধ হয, বিধাতা চক্দ্রমণ্ডালব গুণ সকল শ্রভণ করিব! তোমাৰ মুখ নির্মাণ 
কর্িষাছেন » এজন্ত চন্দ্র দোদেব নাকৰ বলি দোবাকব তইয়াছে। 
বোধ হষ গ্রাতি বাত্রি চন্দ্র-গলিত সুপ! ছ্বাব। স্ষ্ধ্যাশ্বখুনজাত গর্ত সকল * 
পবিপুরিত হয । ভাভাদিগকেই নক্ষত্র বলিষা বোধ হ্য | অধি প্রািষা। 
“দব-নধাংশ্ত আমাদিগব প্রি প্রসন্ন ভউন।৮”"* নিষধেশ্বব এইরূপে প্রি তমা 
দৃম্যস্তান সহিত একান্তে স্থাখ অহোরাত্র অতিবাহন করিতে লাগিলেন | 


*নখাণ্ত। 


